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কলিকাতা, 
২৫ নং রায়বাগান স্ত্রীট, ভারত মিহির যষ্তরে, 
শ্রীমহেস্বর ভট্টাচার্য দ্বারা সুজিত । 





অরপূ্ণে নমব্ততাং নমন্তে জগদস্থিকে। 
ত্বচ্চারচরণে তক্তিং দেহি দীন-দয়াষয়ি ॥ 


কর্ম 


মা! 
উব্স্মও শী প্‌ হিন্ন। কিছ মাহি াস্ব। 
পুস্পাওুগলি লাজ পাস্স ড় -্পোভা পাস্ত্॥ 
তাই লা! দীন্নাত্তিদীন্ন েবক্ক ততোন্সাল। 
প্ুপাঞ্ঞলি” ছিন্সা পুজা কল্লিল এনল ॥ 


সিএ উপর 











২ মহারোক্ো উত্তাল তরঙ্গ রাশি চিরদিনই মহাঁসমুদ্রের মহিম! ঘোষণা 
করিয়া আসিতেছে) তরজ ভুফানে পোতারোহিবর্গ বিষম বিপত্তিতে 
গড়িলেও-দৃশ্ত অতি ভরঙ্কর হইলেও উহা! কিন্তু সাগরের স্বাভাবিক 
শোভা ও মতিম! | ধর্মের আধার ভূমি-_সঙ্ধর্শের অভ্যুদয় ও বিকাশ 
ক্ষেত্র--ভ্ঞানের 'আকর মহাসাগর সদ্বশ সনাতন ধর্মের লীলাঁয়তন ভারত- 
বর্ষে বিরীবের উপর বিপরব আগিয়া সদাচারী সনাতন ধন্াবলঘিগণকে 
অনেকবার বিত্রন্ত ও বিপদ্পস্ত করিয়াছে । বৌদ্ধ বর্গের বিপুল বিতা- 
ডুনে, মুসলমানগণের নিতান্ত নির্ধাতনে, খৃষটারগণের কুহকময় কৌশলজাঁল 
প্রসারণে, ব্রাহ্মমগুলীর অদুরদর্শিতাপ্দুষিত সমাজ সংস্কার কাঁরণে ও নব্য 
উন্মার্গিবগের্র বিবিধ বিরুদ্ধাচরণে সনাতন ধনধাচার-চালিত সমাজ ক্রমান্বয়ে 
উপক্রত হইয়া আদিতেছে ? কিন্ত ভগবদ্বচনামৃত পানে অমর ধর্ম সমাজ 
কখনও সমূলে নষ্ট হয় নাই, হইবেও না। ঘন ঘোর মেঘে আকাশ 
ঘেরিয়া লইলেও কাল সহকারে আবার নীলাকাশ নির্শল দেখা যায়। 
বর্তমান ধর্ম বিপ্লবকালে মাদৃশ দীনহীন অযোগ্য জনের সুত্র সেবা ভারত 
গ্রহণ করিলেন, ভগবৎ ক্কপায় এ ক্ষুদ্র জীবনও কৃতার্থ হইল। গত অষ্টা- 
দশ বর্ধর সনাতন ধর্ম সহ্ন্ধী় বিপুল আন্দোলনে চারিদিকেই একটু 
বারন ফিরিযাঁছে | হুজাঁতি ও ্বধন্্ম গৌরব বুদ্ধি শিক্ষিত ও অশি- 
ক্ষিত»অনেকের/ হৃদয়েই,উদয় হইয়াছে। সভা সমিতিও প্রায় ৪০০ 
চারিশত প্রতিটি হইয়া ভারতের সকল প্রান্তে ধর্র বিজয় রী বাঁজাই- 
তেছে। পণ্ডিতগণ--আচার্ধাগণ- চারিদিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাযু্রসর্ব- 


[1.2 


সাধারণকে অধিকার ভেদে ধর্দ্মতত্বকথা, বুঝাইতেছে ন, শুশ্রযুগণও আগ্রহ 
ও অনুরাগ পুর্ধঘক শ্রবণ করিতেছেন-__বছল সংবাদ পন্দে সীতিন ধর্মের 
জয় জর ধ্বনি বিঘোঁধিভহইগেছে ৷ এমন কি নাট্যিশালা সমূহে ধর্ম 
ভাবের অভিনূর হইতেছে । এই স্ুসময়ে প্রন্্রপ্রচারক” আদিতে প্রকা- 
শিত মল্লিখিত প্রবন্ধরাশি একত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ জন্য বহুল ব্যক্তি 
কর্তৃক অগুরদ্ধ হওয়ায় এই এরর পুল্পাঞ্ুলি" প্রকাশিত হইল : ইহাতে 
সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধীয় অনেক প্রয়োজনীয় কথার গুড় রহস্ত উদবাটিত 
হইয়াছে । এইগুলি চিন্তাশীল লুজন মাত্রেরই সেবায় লাগিলে কৃতার্থ 
তইব। 


কাশী-যোগাশ্রম | ) দীনাতিদীন" 
২রা মাধ, শঃ ১৮১৩। শরীত্রীকৃষ্ণানন্দ । 


: তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশকের নিবেদন । 


কষট-পুষ্পাঞ্জলির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল । পূরিব্রা্ক 
মহাশয়ের লেখনী-প্রস্থত স্থমধুর প্রবন্ধাবলীর নূতন করিয়া পরিচয় দিবার 
প্রয়োজন নাই। * বছ দিন হইতে এগুলি ধর্ম-পিপাঁস্থ জনগণের চিত্ত 
বিনোদন করিয়া আদিতেছে। সাহিত্যের হিসাবেও ইহাদের স্থান অতি 
উচ্চে। এবার ইহাতে পরিক্রীজক মহাশয়ের একাদশটী (৩৬--৪৬ ) 
নুতন প্রবন্ধ সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে, এবং যুদ্রণের পরিপাট্টের দিকেও বিশেষ , 
দৃষ্টি রাখা হইয্লাছে। আশ! করি, এই অভিনব সংস্করণ পাঠক পাঠিকা-. 
বর্গের অধিকতর প্রীতিগ্রদ হইবে | সকল দিক বিবেচনা করিয়া! ইহার 
মূল্য এক টাঁকা নির্ধারিত হইল । 


এই শ্রস্থের উপদ্থত্ব কাশী োগাশ্রমে অবিচিতা মা যোগেশ্বরীর 
সেবায় নিয়োজিত। ইতি 


প্রকাশক । 


১ 
্। 
ত। 
৪ 
€। 
চে 
৭) 
৮) 
ন। 


১০। 


১১। 
১২) 
১৩। 
১৪। 
১৪) 
১৬। 
১৭৩ 
১৮ 
১৯ 


সুচীপত্র। 


পর ও) এ 


বিষয় 
বিধাতার শিল্প-টাতুরী 
মানবগ্রন্থ-.* 
তারত! তুমি স্থাধীনতা চাও? 
ভারতের ধর্-বিপ্লব *** 
জাতীয় প্রকৃতি... 
আবর্্য-ধর্ম্ের বিষম বিপদ 
ধর্মকর্ম বিষম বিভ্রাট 
এক্ষণে উপায় কি? 
দল ভাঙ্গিয়া দল বীধা ** 
নীতিশিক্ষা 
নৃত্য-ীত "** 
তীর্ঘোৎ্সব 
ধর্দমসাধনের প্রয়োজন কি 
ধর্ম হা ৯৫৪ 
আর্ধ্যশাস্ত্রোক্ত ধর্ম 
একটি সার কথা -* 
ভারতোল্রার 


শুভ কর্ম ১৯, মনে 


২০ *করিলামকি! ৮" 


৪৬৮ হট নর 
শি ০০০৬ জি 


৩৩ 
৪৫ 
৫৩ 
৫৮ 
৬৬ 
৬৯ 
নও 
ণ৯ 
৮ 
৯২ 
১০৩ 
১০৪ 
১০০ 


১১২ 


২১] 


হিহ, 


২৩। 
২৪। 
২৫) 
৬ । 
"২৭ 
২৮) 
হী) 
৩০। 
৬৩১ । 
৩২। 
৩৩) 
৩৪1 
৩৫। 
৩৬ | 
৩৭ 
৩৮। 
৩৯। 
৪9৩ । 
৪১। 
৪২ 
৪৩। 


১৮৪৪1 
নল 


এ 


[195 
বিষয় 

কামিনী-কুলের কলঙ্ক ভঞ্জন 5 
রাজ! ও সাধু _. ৯ 
পাপের প্রাযস্চিত 7 
দুর্গোৎসব ও তথবোধিনী পত্রিকা ''* 
গুরু ও শিষ্য ৮ সর 
জিগুণ ** টি 
আসন ৪ নর 
স্ায়বান্‌ ঈশ্বরের উপাসন! 
শিবলিঙ্গ পুজ! -** রি 
নির্জন স্থান 5 
আমার অভিমান এন 
রূপ-মাধুরী 5 
শরছুৎসব -* দে 
রাঁম-লীলা *** 3 
ছুর্গোঘসব ট 
দক্ষষন্ত *** 


প্রীরামচন্দ্রের অস্বমেধ যজ্ঞ “** 
অদ্ভুত ইন্দ্রজাল *ত 


সঙ্কেত ০০ 
চতুর কে "'* ১ 
মোহমুদগর *** 5৪ 
হিন্দুবিধব! ৭, 
আদধ-নত্ 5৪৯ ১৪5 


প্রারন্ধ শ পৌরুষ -'* 


১১৬ 
১২০ 
৯২২ 
১৩০ 
১৩৭ 
পা 
১৪৫ 
১৫২ 
১৫৭ 


১৬২ 


বিষয় পৃষ্ঠা 


৪৫1 সত্যম্‌ * 2. ০ রা ৩ ৩০ তত ৫৮ 
শখ] ন্তোগ্য তত টুর তত ৬ ২৭৪ 
৪৭1 তুমি কে তি ই পর ০? ০০২৮১ 
৪৮। জীবের নিদ্রাঙ্গ *** তি ৮ ২৮৪ 
৪৯1 আমার ৪ ৩ তত ২০2১ ২৮৮ 
$০। ছুল্পত কি? - - - ২৯১ 
৫১) উনি কে? ১০৪ ৪ টম হি ২৯৮ 


«২ । ফুলটি ফুটিয়াও কুটিল না নী রি ৩০২ 
€৩।. পরিশিষ্ট এ 5 ১ ১২৩১৩ 





বিধাতার শি্পচাতুরী ! 


এই অথণ্ ব্রহ্ধা্ডের গ্রৃতি ক্ষণজন্ত প্রণিধান করিয়া দেখিলে 
পরমেশবরের আশ্চর্য কারধ্যকৌশল-দর্শনে মন চমতক্কত ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ 
হয়। তিনি অসীম ক্ষমতাশালী শিল্পচতুর পুরুষ । তীহার একটী , 
সামানা কার্ষেও এত অপুর্বত! এবং আশ্চর্য্য গুণের পরিচয় পাওয়া 
যার যে বোধ করি আমরা! চিরদিন চিন্তা করিলেও তাহার স্থষ্টি.কৌশলের 
কিঞিম্াত্রও বিদিত হইতে পারি ন! । তিনি অতি সুক্ম হইতে সস্মতর ও 
অতি বৃহৎ হইতেও বৃহত্তর সর্বাবয়বেই সমান শিল্পচাতুরী ও মাধুরীর 
পরিচয় দিয়াছেন। তিনি এক দিকে শত সহ যোজন পরিধি-বিশিষ্ট 
অন্থুরীয়ক নির্মাণ করিয়া শনৈশ্চর-দটূশ একটা সহাগহের চতুর্দিকে 
পরিভ্রমণ করাইতেছেন, অকুল মহাসাগরপ্লাবনে চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিয়া 
দিতেছেন্ত, অনন্ত,আকাশে অনস্ত সৃ্টির সজ্জা করিতেছেন, অপরদিকে 
একটা মক্ষিকার গণ্ক্চচিকণ ও একটা ক্ুত্্ বাঁজের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড 
বৃক্ষের অবয়ব গঞ্ি করিতেছেন, একটী পিপীলিকার হস্ত পাশ বল 
দিতেছেন, একটা জগুবী্শত *ীটাগুকীটের অঙ্কুলির শধ -প্রস্ততে 
ব্যস্ত রহিয়াছেন। ন্তিনি যা অতি সুস্ম কাঁ্ধ্যও করেন, তাহা অত্যন্ত 


২ রক্্ণ-ুষ্পাঞ্জলি। 


২১১০১০০১১৮িপিশিশিিশিপিি 
চাক্চিক্যশালী, মার্জিত, ও সম্পূর্ণ ভাবে গঠিত হয়) কিন্ত মানবহত্ত- 
বিনির্শিত একটা ুচীও ফন্দি অনুবীক্ষণ দ্বারা দেখা যায় তীঁৰে তাহাতেও 
বন্ধুরতা, আপরিপাটাতাদি দোবি লক্ষিত হয। যে দীশিশালী গ্রহণক্ষরাদি 
আমাদের চতুর্দিকে ভ্রমণচ্ছলে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের 
জিজ্ঞাস! করিলে হ্বর়তেদী উপদেশ দ্বার তাহার! আমাদিগকে তাহাদের 
নিত্য নিয়মিত গতি ব্যবস্থাপকের পরিচয় দিবে । * যেঁ পর্বত সচল 
উচ্চপিরে অভ্রতেদ করিয়া তুষার মাখিয়। দণ্ডায়মান রহিয়াছে, উহাদিগকে 
জিডাস। কর, হার পিল্প-নৈপুণ্যের প্রমাণ প্রাপ্ত হইবে। ধীষে তরজ- 

-ব্লাশির আথাত প্রতিঘাত জনিত কোল ধ্বনিতে দিও অগুল পরিপূর্ণ 
করিয়া মহাসাগর বিশাল কলের বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছে, উহাকে 
জিজ্ঞাসা কর, তাহার শিল্প কাঁধের পরিচয় পাইবে? ত্র শৈলম্থতা 
শ্রোতস্বতীকে জিজ্ঞাসা কর, ও প্রবাহ বেগে প্রতি তরঙ্গে তাহারই শিল্প- 
চাঁতুরী ও আশ্চর্য্য নিয়ত দ্বের মহিমা কীর্তন করিতে করিতে অনিবার্ধ্য 
বেগে সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। বাযুকে হউক, অগ্ধিকে 
হউক অথবা যাহাকেই কেন জিজ্ঞাস! কর না, সে নিজস্বরে সেই শিল্পীর 
মহিম। কীর্তন করিবেই করিবে। বৃক্ষ লতা, গুল, পশু, পক্ষী, কীট, 
পতঙ্গ, মানব, দানব, দেব যাহাকে হউক জিজ্ঞাসা কর, সে তাহারই 
আশ্চর্য্য শিল্প কার্ধ্যের গ্রমীণ না দিয়া নিজ সস্তা মাত্রের পরিচয় দিতে 
পারিবে না) তাহার শিল্পষন্ত্রে কত কত জীব, কত কত বৃক্ষ, কত কত, 
মনু্য ও কত কত ভ্ব্যপ্রস্তত হইতেছে, কিন্ত আশ্চর্য্য এই যে তাহার 
কার্ধ্যে একটার সহিত অপরটা ঠিক মিলিবে না, কোন না কোন অবয়বে 
তাঁহার বিভন্নতা ও বিচিত্রতা হইয়াছে। মনুষ্য-সমালদে কত কত মানব 
জন্মিয়স্লে ও জন্মিতেছে, কত্ত কোনটির আক্কৃতি ও ও্কৃতি, ঠিক আগর 
কোনটির সৃশ নহে? ধন্য তাহার মৃত্রিমা [বিস্ত ভার অপার তাৰ ও 

- আশ্চধা ভর শিলপচাতুরী ! হে মহা! দ্মি কি শামান্ত দেহাভিমানে 


বিধাতার শিলপচাতুরী। ৩ 
উন্মত্ত হইয়া রহিষ্াছ! তুমি তো! তাঁহার শিল্পশালার একটী অতি ক্ষত 
“বন্য মা অর্থকুরী বিদ্যাদি শিক্ষা করিয়া নিতু হইও না, তাহার 
শি-শান্্র পাঠ কর। সে শিল্প-শান্ত্ের ভাব, বস, লালিত্য, মাধুগত্য,অবগত 
হইলে বিমোহিত হইয়া যাইবে | তাহার অগণ্য ব্র্মাও-শাস্তের সর্বত্র 
হন্দর ছন্দোরাশি বিরচিত। একবার সেই শিল্পস্থনিপুণ বিশ্বরচ়্লিতাঁর 
শিসীন্ অধায়ন কন *্এবং তাহার অপূর্ব ও অনির্চিনীয় শিল্পচাতুরী 
দর্শন করিয়া তাহাকে বার বার নমস্কার কর! 


দে সু 
মানব-খ্রন্থ। 

ভুমি বিদ্যাবান্‌ হইবার জন্ত কত পুন্তক পাঠ করিলে, এঁবং তুমি 
বিদ্যাবান্‌, ইহা লোক সমাজে জানাইবার জন্ত তুমি কত পুস্তক রচনা 
করিলে, কিন্তু যে পুক্তক পাঠ করিলে তুমি প্রক্কৃত পণ্ডিত হইতে পারিতে, 
সে পুস্তক পঁড়িলে না, এবং থে পুস্তক রচনা করিলে প্রর্কত বিদ্যাবাছনর 
সদগতি লাভ করিতে পারিতে, সে পুস্তকের এক পংক্তিও লিখিলে না । 
তুমি লোকের তাঁযা, লোকের প্রকৃতি, লোকের জীবনবৃত্ত পাঠ করিলে ও 
-'লিখিলে, কিন্ত নিজের এই সকল বিষয় দেখিলেও না, পড়িলেও না ও 
রচনাও করিলে না । মনুষ্যমাত্রেই নিজে নিজে এক একখানি গ্রন্থ 
বিশেষ। আপনি আপনাকে পাঠ করিলে জীবনের সকল বিষয় জানিবার 
সীমর্ধ্য জন্মে। আপনার শরীরের চ্্, অস্থি, মাংস, মজ্জা, মেদ, শ্বেদ, 
ক্লে, ক্গায়ুং শিরা, রস, রক্ত আদির গঠন পরিশীম, গতিবিধি যদি ভাল 
করিয়। বুঝিয়া লইতে পার, তবে দেখিতে পাইবে আদি কৰি তরঙ্গ! 
তোমার শরীরকে কেমন ছন্দোবন্ধে রচনা করিয়াঁছেন, কেমন সুরে তালে 
সম্মিলিত হুইয়া শরীরের প্রত্যেক ক্রিয়াগুলি স্পন্দিত হইতেছে, কেমন 
পঞ্চতত্ে পঞ্চতন্মাত্রা গা ঢাঁকিয় নৃত্য করিতেছে, কেমন ইন্দ্িরগুলি 
ষথানিয়মে ক্রীড়া করিতেছে, কেমন একটা বৃত্বির স্পন্মনের একবার 
পদন্থলন হইয়! গেলে শরীরে কি প্রলয় ব্যাপারই হইয়! ষায়। আজ 
একটা সুত্র ল্লাযু কোথায় একটু বিকল হইল, অমনি£তুমি নানা যন্ত্রণার 
অস্থির হইয়া! পড়িলে। শরীরস্পন্মনের কেমন ঘাত প্রতিঘাতে কতু সুখ 
শ্বচ্ছনাত। ও দুঃখ হূর্কিপত্তির : তরঙ্গ-লীলা হইতেছে, এতাবৎ্, তুমি 
একবার্গভাল করিয়া পাঁঠ*করিলেন। | মনস্তত্ব ও জধ্যাত্ম জগতের 
মধ্যে তো_তোমার প্রবেশ করিবার ইন্ছাই খিতেছি না।-যদ্দি এই 
অলৌকিক বর্ষার নিগুঢ় সন্ধান লইতে পাদরিতে, ভহ! হইলে তোমার 


মানব-্রন্থ ৷ ৫ 
পলকে প্রলর করিবার সামর্থ; হইত, ও তুমি প্রকৃতির অনন্ত সুখের 
রর অধিকারী হইতে | যদি মা অনাদ্যা শক্তি, হামায়ার হস্মাঞ্চল ধারণ 
করিয়া ভীহারই সঙ্গ তাহারই নিয়মে চিতে শিখিতে, তুহা হইলে 
মায়ের ছেলে হইয়া মায়ের অনন্ত শক্তি সামর্থ্য লাভ করিতে পারিতে। 
প্রথমে পুস্তক অধ্যয়ন করিলে না, তবে পুস্তক রচনা, করিবে কিরূপ? 
তথে আচার্য সাহায্যে যদি জীবন- "প্রস্থ ভাল করিয়া রচনা করিতে 
পার, তাহা হইলে তোমার ও লোকের পরম উপকার হইবে । 
এক একটা মন্কুষ্য এক এক খানি পুস্তক বিশেষ । গর্ভবাঁস এই 
পুস্তকের মলাট, জন্ম জন্মার্ছিত কর্মফল ইহার সুচীপত্র, দীক্ষান্হণ ইহাঁর' 
উৎসর্গ পক্ষ) শৈশব, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্যাদি ইহার এক 
,একটী পরিচ্ছেদ, জীবনের ভাল মন্দ কার্ধ্য ইহার পাঠ্য বিষয়। যাহার! 
দরিদ্র, সামান্য বস্্াদি পরিয়া থাকে, তাহার! যেন সাদা মলাট মোরডী 
সামান্য পুস্তক ; যাহার! ধনাঢ্য রাজা ব! মহারাজা, তাহারা যেন ভাল 
বাধাই করা সোণার জলের কাজ কর! মলাটে মোড়া এক এক খানি বৃহৎ 
্রস্থ। যাহার! অন্ন দিন জীবিত থাঁকিয়! বিশেষ কোন কার্ধয না করিয়াই 
তনুত্যাগ করে, তাহার! ক্ষ ক্ষুদ্র পুস্তক। ধাহারা অল্প দিন জীবিত 
থাকিয়াও লৌকহিতকর কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিয়। যাইতে পারেন, তাহারা 
ত্র পুক্তক হইয়াও সারগর্ভ ও মূল্যবান্‌। বাহারা দীর্ঘজীবী হইয়! সুমহৎ 
কার্ধারাশি অনুষ্ঠীন করিয়া যান, তাহারাই সুবৃহত শ্রন্থ, এবং জগতের , 
সকলেরই প্লাঠয । যাহারা অস্তের. জীবন গঠন করিবার উপদেশ দিয়া 
থাকেন্ত অথচ নিজ জীবনে কোন বিশেষ কীর্ধ্য করেন না, ভীহার 
গ্ব্যাকরণ” 1 যাঙ্সরা রাজা মহারাজা আদি বড় বড় লোকের" গল্প করিয়া 
সভা ও সমাজ শরম করিয়া রীখেন, তাহারা ইতিহাস” । বাহাস গতের 
লৌকিক খানি লাচ্ “বিচার কলমত করিতে দিন কাটিইয়! থাকেন, 
তাহার। "গণিতশ্রন্থ” । সাহার! জড় জগতের চেষ্টা চরিত্র-্টিস্তা করাই 





৬ শ্রক্ষক-পুষ্পাগ্ুলি। 


পুরুষার্থ মনে করেন, তাহারা প্ভৃগোি”। বাহার কেবল রঙ্গ, রস, ৬ 
প্রমোদ বিলাসই জীবনের*সাঁর করিয়াছেন, তাহারা প্নাটিক” ] 
পরোপকার, সতা, দা, নিষ্ঠা: আদির ছার! অলঙ্কত, তাহারা ডি 1 
সাহারা বৈষয়িক ব্যাপার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া ভক্তি সহ ভগবানের 
আরাধনা করিয়া থাকেন, তীহারা “যোগ-শান্ত্র” | এইরূপ মনুষ্য মাত্রেই 
গ্রত্োকেই এক একখানি শ্রস্থ বিশেষ। যাহাতে আপনার জীবনগস্ 
গরিগাঁটীরপে লিখিত হয়, যাহাতে তুমি বিদ্যাবান্‌ গণের পাঠ্য হও," 
ষাহাতে তোমার পত্রে পত্রে ছত্তে ছত্রে উজ্জল স্বর্ণাক্ষয়ে সারগর্ভ বিষয় 
লিপিবদ্ধ থাকে, যাহাতে তোমার মুল্য অধিক হয়, তোমার মৃত্যু হইলেও 
তোমার জীবনচরিত অন্য জীবনে পুনর্ু্রিত হইতে পারে! যাহাতে 
তোমার মুল গ্রস্থের সহ সহজ সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তুমি সেইরূপ” 
আপনার জীবন গ্রস্থ রচন! কর। - লিপি-দোষ ব| ভাব-দোষ, সাধু সঙ্জন 
বা শান্রীয় আল্তার দ্বারা সংশোঁধন করিয়! লও | মনুষ্জীবনে যে 
পাপাদি দেখিতে পাও তাহা মুদ্রাঙ্চনের দোষ জানিবে, উহ! গশ্চাভাপ 
বৰ প্রায়শ্চিত্তরূপ সংস্কার পত্রে সংশোধিত করিয়| লইবে। ক্ষুদ্র বা 
বরহৎ যেমন পুস্তকই রচিত হউক না কেন, সকল পুস্তকের শেষেই 
*মমাপ্তোহয়ং” (মৃত্যু ) লিখিত আছে, এই কথাটা স্মরণ রাখিয়! চলিও | 
ফেন আস্ত, গুদাস্ত বা উপেক্ষা করিয়! পুস্তক অর্দ সমাপ্ত রাখিয়া যাইও 
ন1। মন্ুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া ষতটুকু পবিত্র শক্তি সামর্থ্য লাভ 
করিয়াছ, ষদ্ব সহকারে তাহার কার্ধ্যামুষ্ঠান করিয়া বাও। বৃথা সময় নষ্ট 
করিও না। 


77০টি 


ভারত ! তুমি স্বাধুনত্র চাও ? 


তুমি কি বিজাতীয় রাজ্য-শাপন-ভাঁর সহা করিতে পারিতেছ না? 
তুমি কি বিশাল সাগ্্রাজা দোর্দ গুপ্র তাপে স্বয়ং শাসুন করিতে পারিরে 
এইীপ বিশ্বাপ কর? তোমার বাহুবল, পরাক্রম, তেজ ও মনোবৃত্তি কি 
এত উত্তেজিত হইয়াছে যে তুমি অপরের করে নিজ রাজদও দর্শন ক্লেশ- 
কর ও নিতান্ত দৃষ্িশুল মনে করিতেছ ? ধন্য তোমার ছুঃসাহল ! তোঁমার 
শরীরের বল, মনের বল, স্থেশীয় প্রকৃতির বল কি আর্ধা-রাজ্যশাসন্, 
কালের কায তেজস্বী ও বিদ্যমান আছে? তোমার সে গুভ দিন 
গ্রাক্কতিক নিয়মে তিরোহিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমার আশ্ফালন 
প্রেতথন্ত রোগীর স্থায় বলিতে হইবে৷ তুমি কি স্থির করিয়াছ, ষে 
অনেক সৈশ্ত সামন্ত সমবেত হইয়া বিপ্লব করিলেই রাজ্য তোমার 
অধিকারায়ত হইবে? তুমি রাজ্যাবিকার কেবল বাহুবলের আয়ন্ত মনে 
কর, তাহা নহে। শরীরের বল অপেক্ষা উহাঠে মনের অধিক বল 
আবহ্ঠক। তোমার যেরূপ ছূর্ববল মন, তোমার মন যেরূপ কলুষরা'শি 
গরিপুর্ণ, তোমার ধীরতা, ধারণা, প্রশত্ততা, উচ্চচিন্তাশীলতা, বিজন 
বুদ্ধি, হুল্সদর্শিতা, মৈত্রী আদি এত অল্প, বে তুমি জাপাততঃ যে মন্য্য- 
শ্রেণীতে স্থান পাইতেছ, ইহাই আশ্চর্য! বোধ করি তোমার কুল- 
মর্যাদা ('আার্ধ্য কুলোভ্ভব ) জন্য অন্য দেশীয় বুদ্ধিমান্‌ বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ 
তোস্কার সহিত সদালাপ করেন, নতুবা তুমি হয়ত এত দ্রিন এ সুখেও 
বঞ্চিত হইতে। 

ভার !* তুমি স্বাধীনতা চাও বলিয়ার্ক আমি তোমাজ্তে তিরস্কার 
করিলাম? না, ভঙ্্ ছে। *হুমি স্বাধীনতা চাও, কিন্ত স্থাধীনত! কি 
তাহ। জান না” শি রূগে শ্মাধীনতা লাভ করিতে হয় আহা বুঝনা, এই 


৮ শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি। 


জন্য ভত'পনা করিলাম । তোমার প্কল্যাণের ল্সন্য ভারত! আজ একটি . 
কথা বলি, ধীর মস্তিষ্কে ধারুণ! কর! 

” বিজাতীয় জাতির হস্ত হইত স্বদেশকে মুক্ত করাইি বার্থ গ্বাধীনতা। 
নহে গাহাতে তোমার বীরত্ব কি? কেবল প্রচুর সৈন্য সামস্তের, 
শ্বর্য্যের, বুদ্ধির ও খুকতাঁর বল প্রকাশ পায় মান্র। * যদি যুদ্ধ করিয়া ও 
নরশোণিতে সমরাঙ্গন কর্দমিত করিয়া স্বদেশ সমুদ্ধার ও পবিদেশীয় ফাজ- 
গণের অধিকারাপহরণ করিলেই বস্ততঃ স্বাধীনতা হইত, তাহা হইলে' 
আলেক্জাগার, নেগোলিয়ান বোনাপার্টি, দীজর, সিপিও এক্রিকেনসূ, 

“হ্ানিবল আদি প্রধান প্রধান সামরিকগণকেও আমরা স্বাধীন বলিতে 
পারিতাম | কিন্তু তাহ! কদাচ পারি না ও পারিবও ন1, বরং াহাদিগকে 
প্রধান শ্রেণীর দাস বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। যিনি পিতা মাতার ভক্তির 
অধীন, স্ত্রী পুত্রের প্রেমের অধীন, আত্মীয় কুটুত্বের অধীন, নিজ উত্তমর্ণের 
অধীন, বিষয়-বৃত্ির অধীন, এবং কোনন! কোন প্রকারে সমাজের অধীন, 
তিনি স্বাধীন কিরপে? যিনি জল, বায়ু, চন্তর, সুর্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদিত 
অবস্থা ও গতিবিধির অধীন থাকিয়া! আপনার শারীরিক, মানসিক ও 
আধ্যাত্মিক সুখ লাভ করিয়া থাকেন, তিনি শ্বাধীন কিরূপে ? যিনি বালা, 
যৌবন, বার্ধক্যাদি কালের অধীন, চক্ষু, কর্ণাদি ইন্জিয়ের অধীন, শুভাগুত 
কর্খের অধীন, তিনি আবার স্বাধীন কিরূপে ? যিনি ভাবের অধীন, 
খিনি জাতি, কুল, অবস্থা, সংস্কার ও সম্প্রদায়ের অধীন, যিনি কাম্‌ 
ক্রোধাদি রিপুবর্গের অধীন, যিনি জন্ম জর! ও মৃত্যুর অধীন, তিনি আবার 
স্বাধীন কিরূপে ? বাস্তবিক সেই ব্যক্তিই ষথার্থ বলবান্‌, সেই ঝুনুক্তিই 
প্রকৃত বীর, সেই ব্যক্তিই পুরুষ প্রধান, সেই মহাত্মাই ভু ও ধনা, এবং 
তিনিই বসন্বাদিতরূপে সর্মধীন, যিনি তপস্তেজোবজে মছ্লাবলশালী 
ুম্দর় যড় বৈরী পরাভব পূর্বক পঞ্চ কষ রূপ ছর্দতেদে অমর্থ ও ষিনি 
অষ্ট পাশ পাঁরিষদ পরিবেষ্টিত প্রবল বিক্রম মন মহারাঁজাকে নিজ শীসনা- 








ভারত, তুমি স্বাধীনতা চাও? ৯ 








ধীন করিয়া তাহার উপরঃশ্বয়ং আধিপত্য করিতে গারেন। আমরা সেই 
মহাত্মা বীরভেষ্টকে শ্থাধীন জানিয়! বার বার ব্মস্কার করি 

'. ফি নিয়ত দাসের ন্যায় প্রভুর আজ্পুহবর্তাদ্থাকিয়া কার্য করৈন, 
তাহাকে কোনমতেই স্বাধীন বল! যাইতে পারে না । যিনি' এক কি। 
ছ় প্রভুর সেবায় অনবরত নিরত থাকিয়া তাহাদের আদেশ অন্ুমারে . 
ব্য করেন ও প্রভুবর্গের আনন্দ বর্ধানে সর্বদা আত্মদেহ ও মন অর্পন 
করিয়া সনাতন ধর্মনপরাঙ সুখ হয়েন, তাহাকে পুরুষাধম ও দাসান্ুদাস 
ভিন্ন আরকি বলিব? যিনি পরসেবাপরাঙ মুখ, নির্ভীক এবং হিলি 
শ্বেচ্ছান্ুসারে লোক-কল্যাণকর কার্ধ্য পারদর্শী, সেই মহাত্মাকেই আমরা 
স্বাধীন, বীর ও সাধু বলিয়া গণ্য করিতে বাধ্য। যদি পুর্ষোক্ত “যোছু" 

- বর্গ যথার্থই পম্থাধীন” পদবী পাইবার যোগ্য হইতেন, যদি উক্ক বীরবর্গ, 

সত্য সত্যই “বীর” পদবাচ্য হইতেন, তাহা হইলে তাহারা কখনই কালের 
করাল কবলে বিষম নিষ্পীড়ন সহ্য করিতেন ন1। তখন তাহার! বীর 
প্রতাগে কেন ন৷ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া শমনকে শাসন করিলেন ? রাবণ, 
হ্যোধন,জরামন্ধ প্রভৃতি প্রাচীন বলবীর্ধ্যশা'লী রাজগণ এক্ষণে কোথায় ? 
রাবণ তো যমরাজকে সমরে পরাভব করিয়। তাহার অস্বসেবায় নিযুক্ত 

, করিয়াছিলেন ; বে তিনি কালের কবলস্থ হইলেন কেন ? পরমেশ্বর 
তে| তাহাদিগকে অতুল ধর্ব্ষ ও প্রভূত বলবীধ্য দান করিয়াছিলেন, 
পুরর্ববার তাহাদিগের হস্ত হইতে তৎসমন্ত কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে 
কালের বিষম দণ্ডে দ্ডিত করিলেন কেন? ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে, 
এ্ীকল মহীপাল এবধধ্যমদে উন্মন্ হইয়া স্থাধীন রাজবৎ বাবহার ন| 
করিয়া নিক্ক্* বিষয়ের দাস্যবৃত্তি করিয়াছিলেন, তাহাতে মঙ্গলময় 
জগদীশ উহাদিগকে রীজ্যশাসনের অযোগ্যপান্র বিবেছজা় রাজ্য ও 
জীবন হইতে বঞ্চিত বররিলেনএ, 

ভারত! শ্রখন তু প্রক্কত স্বাধীনতা ও বীরত্ব লাভ শ্করিবে, তখনই 


১৩ শ্রীরুষ্ছ-পুষ্পাঞ্জলি। 


তোমার সুচারু চরণ চুম্বন করিবণ এইরদ্ স্থাধীনতাই মনুয্যকে 
* তাঁববন্ধন-জল ছেদন করিকে সমর্বকরে। ইন্জিয় দমনে 'পারগ হইলে 
 বিশ্বাবিজ্-পতাকা তারার সঙ্খুথে স্বততে উড়িতে থাকে। গ্উগবান্‌ 
সহায় হইলে তিনি স্বহস্তে স্বাধীনতার মণিময় যুফুট ভক্তের মন্তকে দান 
করেন। ভারত! বদি স্বাধীন হইতে. চাও, তবে "অষ্ট পাশ বেষ্টিত 
জীবাত্মীকে যৌগবলে ও জ্ঞানবলে স্বাধীন কর; ক্ষু্ণা পিপীসাদি হইতে 
প্রাণকে স্বাধীন কর; রোগ, জরা, জন্ম মরণাদি হইতে দেহকে শ্বাধীন 
কর? অতঃপর প্রতিবাসী ও সমস্ত দেশকে শ্বাধীন করিবার আশ! করিও। 
নতুবা ভাগ্যবলে ও দৈবচক্রে যদিও অকন্মাৎ তোমার রা্কী় স্বাধীনত! 
লাভ হয়, তাহা কখনই রক্ষা করিতে পারিবে ন! | এই জনা বলি, ভারত ! 
পরিণাম বিবেচন! করিয়া শাস্ত ও সুধীর হও। উষ্ণমস্তিষ্কে কেখল 
পশ্বাধীনতা ৮৮ "স্বাধীনতা !” করিয়া চীৎকার পুর্বক জগৎকে বিরক্ত করিও 
না) ভূতভাবন ভগবানের শরণাপন্ন হও । উপবুক্ত সময়ে উপযুক্ত বলবুদ্ধি 
আদি দান করিয়া তিনি তোমাকে প্রকৃত স্বাধীন করিয়া দিবেন ॥ 
আলেক্জাপগাঁর প্রভৃতির ন্যায় স্বাধীন হইয়! ফল কি? তগবান্‌ শুকদেব, 
দেবর্ধি নারদ প্রভৃতির ন্যায় স্বাধীন হও । 
ভারত | তুমি বিদেশাচার, কদাচার ও ধর্মবিপ্রব রূপ ভয়ানক তরক্ধে 
ভাসিয়া চলিলে , একটু সাবধান হও, নতুবা পরিত্রাণ নাই। শৃন্যগর্ভ 
রাজপ্রসাদীকাজ্জী কমলান্ুকম্পিত মহাশয়গণকে বিনয়-বিনত্র বচনে 
জিজ্ঞানা করি, যে বৃথা উপাধি লাভার্থ বৃটিশ রাজকোষ পুর্ণ, করিয়া 
কি হইবে ? যাহাতে ভারতে পুনর্বার স্থাধীনভাব উদ্দীপন দ্বারা অক্কান- 
তিমির-জাল দুরীভূত হয়, ও সমস্ত ভারত সনাতন আর্পর্যধন্ম-প্রচাররূপ 
রৰিকিরণ লে তপপ্ডেজস্তপ্ত ক্র, তাহার চেঁ্া ও সহাররতা করুন| 
 শ্রস্থকারগণ ! আরতের জাতীয় ও প্রারুত্রিক উন্নতিসীধূক খর্থার্দি রচনা 
করিয়া ভারত গর্ত স্বাধীনতার গথ পরিদ্ার ররিয়া.লিন। সক্তাগণ . 





ভারত, তুমি স্বাধীনতা চাও ? ১১ 





নিজ নিজ সাধু জীবন খ্রাদর্শন পুর্ীক হৃদয়ের নিগুঢ় ভাব-রাজ্য হইতে 
, বাখিস্তার করিয়া! সমুতস্থক শ্রোতৃগণের হৃদন্রে হগ্রোৎসাহ, ভাবোদ্দীগনা, ্ 
" হতেন ও সংকার্ধানি্ঠী বন্ধমূল করিয়াইদিন 1? ভারত- বন্ধুগণ! সকলে 
শ্রশস্তহদয়ে ভারতের হিত কার্যে যত্ব করুন। শিশুগণ! তোমরা এই 
সময় হইতেই আর্ধ্যশান্্রীয় স্থনীতি শিক্ষা করিমা ভবিষ্যৎ জীবনের 
স্কলগথে অর্থসর হও । অবলাবর্গ 1 তোমরা সীতা, সাবিত্রী, দময়স্তী 
আদির পদানুসরণে বদ্ধপরিকর হও | ভারত! তোমাকে পুনর্বার বলি 
তুমি পদে পদে ভগবৎপদের আশ্রয় গ্রহণ কর। তুমি ধর্াস্! 
আর্ধাগণকে ক্রোড়ে লইক়াছিলে, আবার বর্তমান অস্তানগণকে আধা 
'আচারে, আর্য ধর্মে ও আর্ধ্যভাবে দীক্ষিত কর, স্বাধীন হইবে । আর্া- 
ধর্শোর প্ররুত উন্নতিসাঁধন ও পুনরুদ্দীপনা করিতে কাস্িক, মানপিক, 
বাচনিক ও আর্থিক সহায়তা ধর, নির্দ্ল আধ্যধ্দ-পালন-পরায়ণ হও, 
সদাচারে সর্বদা দিনগাঁত কর, স্বাধীন ভাব লাভ করিবে। মুক্তিই গ্রকৃত 
স্বাধীনতা | ভারত! যদি তুমি স্বাধীনতা চাও তবে এই বেল স্ব স্থরূপ 
ভগবানের অধীনত (স্ব-অবীনতা ) স্বীকার কর । আপনাকে ( অহং 
ভাবকে) তাহার সেবায় নিযুক্ত কর। বল, বীর্য, তেজ, শব্ধ আদি 
তোমাকে আশ্রয় করিবে । 


ভারতের ধর্ম-বিপ্লব। 


শশ্ম্জীবনে-_প্ররুত ধর্জীতরনে--ভারতের সনাতিন ধর্্মজীবনে অধুনা 
ভরক্কর বিগ্রব উপস্থিত, এ কথ! হৃদয়বান্‌ ব্যক্তি মাত্রেই ছুঃখের সহিত 
স্বীকার করিবেন |, বিপ্ব-ঝাটিকা ভারতের রমণীয় ধশ্মুকুস্থম-কানন 
ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে, সুগন্ধি প্রফুল্ল ফুল গুলিকে উড়াইয়। লয়! 
গিয়! পথের ধূলিরাশিতে বিলুন্ঠিত করিয়াছে, তরুগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুর্ণিয়া 
দিগ্দিগন্তে ফেলিয়। দিয়াছে । সময় পাইয়া কণ্টকী বৃক্ষ ও আবর্জনা 
মনোহর কাননকে আচ্ছন্ন করিয়াছে । পবিত্র ও উজ্জ্বল ভারত এখন অতি 
জঘন্য ও মলিন হইয়া! পড়িয়াছে। 


১ 


যখন বেদ, বেদান্ত, রামায়ণ ও মহাভারতাদি পাঠ করি, তথন যেন . 


বোধ হয়, আর এ জগতে থাকি ন।। তখন বোধ হয় যেন এমন এক 
গরদেশে আসিয়াছি, যেখানকাঁর সু্ধ্য আরও উজ্জ্বল ও পুতকিরণবর্ধী, 
যেখানকার চন্ত্রমা আরও ক্সিপ্ধ ও পবিত্র, যেখানকার আকাশ আরও 
. গভীর ও স্ুনিম্্বল। ষেখানকার নদী আরও স্বচ্ছ ও মধুর নিনাদে নৃতা 
করিতে করিতে প্রবাহিত, যেখানকার প্রকৃতি যেন ন্বর্গার পবিত্রতা ও 
উজ্জ্লত। মণ্ডিত। তখন যেন এক পবিত্র প্রশান্ত জ্যোতিজ্জগতে 
বিচরণ করিতেছি । সেখানকার সকলই নবাঁন, নির্মল, নিরুপন্্রব । কিন্ত 
ঘখনই পাঠ শেষ করি, অমনি বোধ হয়, যেন কে আমাকে সবলে ধাক্কা 
দিয়া আর এক জগতে ফেলিয়া দিল। পড়িতে পড়িতে দেখিতে 
লাগিলাম, যেন সে চন্দ্র, ্্ধয, বৃক্ষ, নদী, আকাশ একে একে অধুমার 
চক্ষু হইতে অন্তর্থিত হই! যাইতেছে, আর আমি দুরে_ব্বহুদুরে আর এক 
জগতে আসিয়া উপস্থিত হইতেছি-__সেখানকা্ সকলই নিশ্ীভ,_ সকলই 
শৌভাহীন, সকলুই যেন কি এক অব্যক্তু- কালিনাক় বিলেপিত7 তখন 
আমার মন কুয়া উঠে। ভগবন্‌! কেন আদীর একা ঘুটল। কেন 


ভারতের ধর্ম-বিপ্রব । ১৩ 
উপল 
অন্তঃকরণের সজীবত। ও ধুন্দরতা বিনষ্ট হইল! যাহা দেখিলাম, আর কি 


তাহ! দেখিতে গাইব না! 
কেনি কাবোর অভিনয় হইতে হইতে ুি স্ুনিপুণ গায়ক, বাঁদাকির 
ও অভিনেতৃগণ অকম্মাৎ রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করে ও তৎপরিবর্ত্তে কতক 
অশিক্ষিত ও হীনমতি বালক ও যুবক তাহা অধিকার করে, কেহ বাণাঁর 
সর চড়াইতে গিয়া তাহার তার ছি'ড়িয়! ফেলে, কেহ মৃদক্গ বাজাইতে 
* গিয়। তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলে, সকলে মিলিয়া ঘোর রোল উপস্থিত করে, 
দর্পকগণ বিরক্ত ও ত্রস্ত হইয়া পলায়ন-পর হয়েন-_তাহ! হইলে রঙ্শাঁলার 
যেরূপ অবস্থা! হয়, ভারত-ভূমিরও ঠিক সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। তেজঃ- 
পুঞ্জ খধি ও'মহামান্য পিতামহগণ ভারত-রঙ্গশাঁলা পরিত্যাগ করিয়াছেন । 
তাহাদের বেদ, পুরাণ, স্বৃতি আদি পড়িয়া আছে। সামান্ত বিদ্য ও 
ধনছম্মদান্ধ হইয়া, আমাদিগের স্তায় কাপুরুষগণ তাহাদিগের পবিত্র ও 
উজ্জল অভিনর-ক্ষেত্র অধিকাঁর করিয়া বসিয়াছে। আমরা শাস্ত্রের প্রন্কৃত 
মনধার্থ বুঝিতে না পারিয়া, তাহার সদ্ধবহারে অসমর্থ হইয়া, তাহার 
. নিগুঢ় লক্ষ্য সকল উপেক্ষা করিয়া দিন দিন অধঃগাতিত হইতেছি, 
আর্ধ্যদিগের পবিত্র কার্যাতুমি নিতান্ত নিন্দিত করিয়া ফেলিতেছি, সুখ, 
স্বাধীনতা ধর্ঘম আদি হইতে একেবারে বঞ্চিত হইতেছি। এতদদর্শনে সাধুগণ 
গম্ভীর বিজন বনে পলায়ন করিলেন, সথক্মদর্শিগণ নীরব হইলেন, প্রবীণগণ 
একে একে অবসর লইলেন। শ্ান্্রমহিমা, মন্ত্রমহিমা, তপো-মহিমা 
আর দেখিতে পাওয়া যায় না। অসদর্থে, অসঘাবহারে, কপটাচারে 
সমস্তই নিন্দিত হইয়া উঠিল। ভাঁরতভূমি শৃম্ত ও মলিন হইতে লাঁগিল-_ 
রঙ্শুলার দীপমল নিববাণ হইল-_-অভিনয় বন্ধ হইয়া! গেল-_গীত, স্থুর, 
তান, লব বৌপ পাইল )*-দকলই অন্ধকর! ! ঘোর অন্ধক্রারে ভারত 
আচ্ছন 'ইইল। 
হা! ছুঃখের উপর জাঁবার ছুখ আসিয়াই উপস্থিত হ্ব। এই সময়ে 
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কতকগুলি খংদ্যাতের অভু'দয় হইয়াছে । তাঁহারা বলেন, “আর্য আর্য 
“করিয়া মর কেন! আঁধ্যরা-জানিত কি? তাহাদের ছিল কি? এখন 
রেলওয়ে হই়াছে। টেলিখাঞ্ হইয়াছে। (সৌদামিনী স্বর দৃতী 
হইয়াছেন [) ভুরি ভুরি বিলাসদ্্ব্য পাইতেছ। মোটা মাহিনার চাকুরী 
পাইতেছ। সভ্যতার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে । (07%715209 ভিঃ 
10010৭৩৫-) ধর্মও এক রকম চলিতেছে, আবার চাঁও কি ?” আমহী! 
ধুমধাম গোলমাল চাহি না; আর্্েরা কি জানিতেন, তাহা যদি আমরা 
জানিতাম, তবে ভাবনা কি ছিল! তাহার! শাহা জানিতেন, তাহাই 
জানিতে চাই, তীহার। যাহ! দেখিতেন তাহাই দেখিতে চাই, তাভারা 
যাহা ভাবিতেন তাহাই ভাবিতে চাই, তাহার! যাহা করিতেন, তাহাই 
করিতে চাই। যে সভ্যতা পিতা, মাতা, ভ্রাতাকে উপেক্ষা করিয়া, স্বশ্রু, 
স্বীও শ্তালকের বশীভূত হইতে পরামশ দিতেছে, যে সভ্যতা সমাদ্ে 
অনিবার্ধ্য ব্যভিচার, স্বার্থপরতা, স্বতত্্তা, বিশৃঙ্খলা, অনৈকা আদি 
পুঞ্নীয়মান আবর্জনা রাঁশি আনিয়! ফেলিয়াছে, যে মায়াবিনী সভ্যতা 
সম্তরণে সাগর পার হইয়া, লোকসকলকে শিঞ্নোদর-পরায়ণতার বীজমন্ত্রে 
দীক্ষিত করিতেছে; আমরা তাহাকে সভ্যতা বলিতে চাহি না। যে 
সভ্যতা কেবল বিষয়-ম্পৃহাকেই বলবতী করিতেছে,যে সত্যতা ধর্ধকে হৃদয় 
হইতে টানিয়া রসনা বিলাসবন্ত করিয়া দিয়াছে, বে সভ্যতা বিকট হান্ত- 
বিকাশে সত্যন্বরূপ পরমাত্মাকেও উড়াইতে চায়, আমরা তাদৃশী সত্যতার 
পক্ষপাতী নহি। আমর! বিরাটের উত্তর গোগৃহে অক্জুনকে শন্মার্গে 
. রথ চালাহতে দেখিয়াছি, আমর! মহারাজ নলকে ষ্টাম এপ্রিন অপেক্ষা 
ক্রতবেগে রথ-দধগলনে সমর্থ দেখিয়াছি। আমরা সেইরগ তড়িদবার্ভুবহ 
দেখিতে চাই্যাহা হুব্বাসার আগমনে বনবাসেী ক্রপদনন্দিনীর ব্যাকুল 
দচিত্তান্র শ্রীৃষণেরকর্ণকুহরে কহিয়া ছিল ।-এরূপ ধিলাসুতব্যে আমাদের 
প্রয়োজন কি,ধযাহাতে বদয়ের পবিত্রতা বিন করে এমন . ধনে 
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প্রয়োজন কি, যাহাতে ঝা দ্িগকে অদান্ধ করিয়া দেয়। আমর! পর্ণ- 


কুটিরে বাস কাঁরতেও প্রস্তুত, যদি আর্ধাগণের সভায় সুখ পাই । আমাদের 
বিক্রম গল, বীরত্ব গেল, স্থখ গেল, শ্বাবীনুতা গেখ, শান্তি গেল, তবে 
থাকিল কি! * 
হায়! এ মনের ছুঃখ কাহাকে জানাইব ! যাঁহুদিগকে জানাইলে 
বেত্তনাঁর উপশখী হইত, তাহারাও নাই। সে অগ্রি মিবিষ়া গিয়াছে। 
*হ।! ভারতে যে বেদবিৎ ব্রাঙ্মণগণ সমাজ ও ধর্শপথের নেত| ছিলেন, 
এক্ষণে এই ঘোর বিপৎসময়ে তাহারা কোথায় লুকায়িত হইলেন! 
তাদের বংশধরগণ সেই পবিত্র পদবী পরিত্যাগ পূর্বক এক্ষণে কোন্‌. 
দিকে প্রস্থান করিতেছেন! হাঃ! সিংহের শিশু হইয়া শৃগালের বেশ 
কেন হইল। অভ্যন্তর হইতে জীবন্ত ফণী চলিয়া গিয়াছে, কেবল ফণীর | 
অন্ক্কৃতি জীর্ৃক্‌ গড়িয়া আছে। গলদেশে পবিত্র যক্ঞোপবীত থাকিতে 
থাকিতেই কি ব্রহ্ম-তেনজ নির্ববাপিত হইয়া গেল! আশ্রমে আশ্রমে ভ্রমণ 
করিলাম, কুলনারীগণের কলহ ভিন্ন আর বেদধ্বনি শ্রত হইল না। 
ভারতীয় গগণ আর বজ্ঞবূমে পবিত্র হয় না। গৃহাদি আর দেবপুজ! ও 
হোমের মৌগন্ধে আমোদিত হয় না। অর্থের লালসা, বিবয়ে মন্ততা ও 
ধর্মে ওদাসীন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে । এক্ষণে সমুচিত দক্ষিণ| দিতে পারিলে, 
শ্বতির নৃতন ব্যবস্থা ক্রয় করিতে পারা যায়। পাশ্চাত্য আলোকের 
একটা কিরণ যদি কাহাকেও স্পর্শ করিতে পায়, অমনি তাহাকে ইঙ্জজাল 
বিমুগ্ধ করিয়া ফেলে। অধ্যাপক আর পুত্রকে সংস্কৃত শিখাইতে চান 
না, ুস্তান আর সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতে ইচ্ছুক নহে। ফাঁহার! পবিত্রতার 
অস্ত মূর্তি ও চ্ছদেব ।বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, হা! শ্েচ্ছাচার তাহা- 
দিগকেওু অফ করিয়া দিল ত্য গিগুছে, বাণ যাইতে বসিয়াছে, 
্সুত্রণগাছটাও- যায় আয হইব্রছে। কি ঘোর বিপদ্‌! আর্ধ্য জাতির 
পবিভ্রালোক ক্রম অস্তহিত হইতেছে । ভীষণ নারকী “অন্ধকার মুখ 
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ব্াদান করিয়া আসিতেছে, আর ?কছু পরে: যেন সকলই অন্ধকাঁর 
*হইবে। আশা ভরসা সমন ছুরাইবে, আর্ধাদিগের পবিত্র নাম বুঝি 
বিলু্ব হইবে ) মহত্ব থে ভারতভূমির স্ুচাকু চরণের চিরসেবক ছিপ, নেই 
চির গৌরব বুঝি পৃথিবী হইতে ধৌত হইয়া ষাইবে 1 
সত্য বটে, প্রধ্থানতঃ অর্জনস্পৃহা রোমকে মহৎ করিয়াছিল ও 
ইংলগুকে মহৎ করিয়াছে। মাতৃভূমির প্রতি একাস্তিক অনুরাগ খ্ীস্ফক 
মহৎ করিয়াছিল, কিন্তু কে না স্বীকার করিবে যে, আমাদের ভারতবর্ষ 
এক সময়ে গ্রীস১ রোম ও ইলগু অপেক্ষা উন্নতির অধিকতর উচ্চ 
'সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। সত্য বটে, ছুই এক জন খ্রীষ্টিয়ান 
মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় বলেন যে "ভারতের আর কি উন্নতি 
হইয়াছিল, কেবল জন কতক লোক একটু ফিলজফি শিখিয়াছিল।” কিন্ত 
প্রক্কৃত চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই অবশ্তই স্বীকার করিবেন যে, 
ভারতের ষে উন্নতি হইয়াছিলতাহা আর কোন দেশে এপর্যন্ত হয় নাই। 
কেবল পরমাত্ম-পরিচিত্তনাই ভারতকে উন্নতির উচ্চ সিংহাসনে 
বসাইয়াছিল। ভাষা, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন আদি তাবদ্ধিষয়িণরী উন্নতিই 
তাহাদের চরণ সেবা করিয়াছিল 
ভারতী সমাঁজ ধর্ে গঠিত। ধর্ম-সথত্রকে অবলম্বন ন1 করিয়া 
অত্রস্থ দৈনন্রিন কার্যের একটাও সংরচিত হয় নাই। আজ সেই 
পুণ্যতূমি আর্ধ্যক্ষেত্রে ধর্ম অনাদৃত পদৰিদলিত ও তিরস্কৃত হইতেছে 
স্বেচ্ছাচারই আকাল ধশ্মের পবিত্র আসন অধিকার করিয়াছে । কেহ 
কষ্ত্রমে শ্রষ্টের শরণ লইলেন, কেহ স্বরংসিদ্ধ সহজজ্ঞানশীল স্তইয়া 
জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন, কেহ নিজ বিধানকক নব বিধানের 
গরিচ্ছদ পরুযুইয়া সখিদন্বাদ গৃহিতেছেন, এর্মৎ- অবশিষ্টের মধ্যে কত 
লোক যে মুখে হিন্দু স্বীকার করিয়া! না হিনরুনা মুললমানদহইয়৷ উঠিয়াছে 
তাহার সংখ্যা জরা যায় না। 
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ধর্মজীবনে কেন এত পরব ঘটিল) ইহার কারণ নির্দেশ করা সহজ 
নহে। টান ও ব্রাহ্ম ভ্রাতার! বলিবেন, খবিগ্বণ মনুষ্য ছিলেন, সুতরাং 
অত্রাস্ত ছিলিন না, অতএব তাহাদের প্রচারিত ধর্ম ৈ ভ্রান্তিসঙ্কুল হইঙ্ 
তাহার বিচিত্রতা কি! তাঁহাদের ভ্রাস্তি-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তারসৈর ধর্ম 
জীবনে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। বৌদ্ধ, মুসলমান, ্রীটন্ত আর্দি কত ধর্ম 
বে সমাতিন ধর্শেরি মণিময় মন্দিরের চারু চূড়া চূর্ণ .করিবার জন্য হস্ত 
উত্তোলন করিলেন, তাহা বল! যায় না; কিন্ত যাই একটা ধর্ম প্রবল 
হইয়া, আর্য ধর্দের মর্দমদেশে আঘাত করিতে যায় অমনি আর্য ধর্শের 
বঙ্জবিজী লিংহনাদে সকলে ব্রস্ত, কম্পিত ও হতচেতন হইয়া গড়ে। 
ফি্তান্ধ ভারত আর্যাগণকে পরিত্যাগ করিয়া আর কাহারও নিকট শিষ্যত্থ 
শ্বীকাঁর করিতে চাহে না। স্তন ধরমাক্রাস্ত রাজার শাসনাধীনতা, আর্ধয 
শান্তর প্রক্কত ব্যাখ্যার অভাব, ৰালক কাল হইতে আর্য ধর্দানুকূল 
রীতিনীতি শিক্ষা্দানে ক্রটা, সময়ে সময়ে আর্ধাধর্দর প্রচুর প্রচারাতাব, 
গুরু পুরোহিতবর্গের অকৃতবিদ্যতা, চিত্তের অপ্রশস্ততা, স্থার্থপরত! ও 
ধরমন্ঞান-বিহীনতা, সংস্কৃতভাষার প্রতি অথ! বিরাগ আদি বিবিধ 
কারণে ভারতের ধর্ম-জীবনে ঘোর বিপ্লব আসিয়! উপস্থিত হইয়াছে) যদি 
ভারতের সাধু সম্তানগণ আবার সাধু চেষ্টা করেন, তবে আবার ভারত 
সেই অবহেলিত ও পদবিম্দিত ধর্মকে মস্তকে ধারণ করিয়া নৃত করিবে, 
আবার স্থখের দিনে তারত সুখের পরম জ্যোতিঃ ৰহুধ! বিকীর্ণ করিয়া, 
সমস্ত জগৎকে সুখ সাগরে ভাসাইবে। 
অঞ্টধাতের পর যেমন প্রতিঘাত, ক্রিয়ার পর যেমন প্রতিক্রিয়া 
শ্বাভাব্কি, উন্নতিরষ্পর অবনতিও তদ্দপ 'অনিবার্ধা। বিজাতীয় ভাষা- 
, শিক্ষা এই, অবনতি-শ্রোতে ভয়ঙ্কর বিপ্রব-তরজের সাহাধ্য কুরিয়াছে। 
মুললমানশীসনে পাস শিকার সচ্চু সঙ্গে ভারত বিলাস-ঞ্ি ও ইন্দিয়- 
পরতন্ত্র হইয়াছিল, কিন্ত তখনও আধ্য আচার ব্যবহারের অবর্পীষ্ট ছিল! 
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গাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষা সেটুকুও ভাসাইিয়; দিতেছে | ইংরাজি পড়িতে . 
দোষ দিই না, 'কিন্তু ভাষার অন্থরাগ সহ অঙ্গণীলনের সঙ্গে সঙ্গে যে সেই 
বিজাতীয় গ্রক্কতি অলক্ষিত্ ভাবে পাঠকের হৃদয়াধিকার করে ইহাই 
আক্ষেপের বিষয় | ইতরাজি শিখিতে শিখিতে ষে ইংরাজ হইতে ইচ্ছা! হয় 
ইহাই পরম দোষারহ ৷ এই ভাব পরিহার কর! বড়ই কঠিন স্অিস্থ্রাগ সহ 
আর্ধ্য শীঙ্ক* পড়িতে পড়িতে মোক্ষমূলরের আর্য হইতে স্পৃহা! জন্িষ্লাছে। 
জল-মিশ্রিত হপ্ধ পান করিতে গেলে যেমন জল পরিহার করা যায় না, 
তদ্দরপ ইংরাজি ভাষা পড়িবার সময় ইংরাজি প্রক্কৃতি অপরিহাধ্য হইয়া 
পড়ে । হংসপাঠক কয় জন পাওয়! যায় ? এই ভাবে চিত্ত বিকৃত হইজা। 
আবার মিশনারিগণ শাস্ত্রের মন্্র না বুঝিয়া আর্ধ্য-ধশ্মের বৃথা নিন্দাবাদ . 
করিয়। অশিক্ষিত লোকের মন আরও কলুষিত করিলেন, শান্তরক্ঞানবর্জিত 
বালকের কপালে আগুন লাঁগিল। তৎপরে ক্রান্গ ভ্রাত্গণ বক্তু তার 
বেগে তাহাদিগকে আকর্ষণ করিলেন । বক্ত, তার আন্ত মনোমোহিনীশক্তি 
হৃদয় অধিকার করিল। কিছু দিন পরে যখন দেখিল যে সমাজে কেবল 
মা বচন-সাধনায় ব্রহ্মোপলব্ধি হইবার আশ! নাই, উহাও রপাস্তরিত 
্রীষ্ট ধর্ম ; তখন যুব! ভাবিল ধর্ম কর্ম মিথ্যা । নান্তিকতা তাহার স্বন্ধে 
আশ্রয় করিল। কুকর্ম্মকণ্টকমাঁলা তাহার কণ্ঠমাঁলা হইল, মন্ুষ্যের 
জীবনের উদ্দোন্ত কেবল ভোগেচ্ছায় পরিসমাপ্ত হইল। যুবা দিখ্থিদিকৃ 
ক্তঞান-শূন্য হইল। বারুণী, বারাঙ্গনার সেবাই তাহার প্রধান কার্ধ্য হইল । 
রাক্ষমাচার, পঙ্াচার, বাভিচার, ষখেচ্ছাচার আর তাহার চক্ষে দুষণীয় 
নহে। জহধর্পিনীও তাহার সহগাঁমিনী হইল 1 ভারত পাপন্োতে ভুীসিতে 
লাগিল। ভয়ানক বিপ্লব আসিয়া পবিত্র ভারতকে ব্লঙ্কিত করিল । 
আর্ব্াস্তান! যদি কেহ জাগ্রৎ থার্কেন, সচেতন খাঁন, 'তৰে 
উত্থান করুন ৮ জননী ভারতভুমির ছুঃখুুপনোদতন যখঃবিধি যত করুন! 
ত্রাহি! ত্রাহি! ! ত্রাহিন্‌ !! 





জাতীয় প্রকৃতি । 
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বিধাস্ঠীর বিচিত্র রচনাপ্রণালী পর্ধযা্বটনা কর, দেখিতে পাইবে 
তাহার অনস্ত ব্রন্মাণ্ডে, অনন্ত দ্রব্য,অনস্ত কৌশল,অনস্ত ব্যবস্থা 4ও অনস্ত 
ব্যাপার নিরু্তর ক্রীড়া করিতেছে, অনন্ত ভাবে তাহার অনস্ত মহিমার 
গুণবরীর্ভন করিতেছে । “অনস্ত” শব আমাদিগের বুদ্ধির জ্ু়ত্ত নহে, 
"কিন্ত চিরদিন তাহার ভাবের, গুণের ও ম্বরূপের সেব! করিয়া! থাকে | এই 
অনস্ত ব্যাপারের মধ্যে আবার সৌন্তৰ ও শৃঙ্খলার সীমা নাঁই। সমস্ত 
জগৎ তাহার নিয়মের অধীন হইয়া কেমন শৃঙ্খলা পূর্বক তাহার বিচিত্র . 
লীলার অতিনর করিতেছে ! কীট পতঙ্নের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহার! 
ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিতক্ত ) তরুলত! গুলাদির দিকে অভিনিবেশ কর» 
তাহার! ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ৷ তির্ষগ্জাতির দিকে নেত্রপাঁত কর, 
তাহারাও স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত ) চতুদ্পদের দিকে তাকাও, তাহারাও 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ শ্রেণীতে বিভক্ত ) এইরূপ স্থাবর জঙ্গমাত্মুক স্থষ্টি অনস্ত হইয়াও 
আশ্চর্য্য কৌশল ক্রমে সকলে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইয়া বিধাতার বিচির 
শিল্প চাতুরীর পরিচয় প্রদান করিতেছে । 
* প্রকৃতির বৈচিত্র্যই জাতি বা শ্রেণীভেদের মুল। বিশেষ বিশেষ 
প্রকৃতি অনুসারে বিশেষ বিশেষ জাতি বিরচিত হইয়া থাকে । অশ্ব, 
আত্ম, বিন্ব, বট, বকুল, শীল, তাল, তমাল, নিশ্ব, নারিকেল প্রভৃতি 
ভুরুহ্বর্গ সকলেই উদ্ভিদ্‌ হইয়া ও প্রক্কতিভেদে বিশেষ বিশেষ নাম, রূপ» 
গণ, ক্লবস্থ। প্রাপ্ত হইয়/, বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছে। 
মক্ষিকা, মশক, ব্বংশক, আদি ক্ষুদ্র জীবগণ প্রকৃতিতেদে ভিন্নজাতিত্ব 
'াভ করিষ্লাহে। সর্প, বৃশ্চিকাদি সরীকূপগণ প্রক্কতিভেন ভিন্ন ভিন্ন 
শ্রেণীতে "আবদ্ধ ক্ইয়াহে। ওক, পিক, কাক, শকুত্ত, গৃধ আদি 
ধেভরগণ প্রন্কৃতি তে ভি ভিন্ন জাতি হইয়াছে । গো, মেষ, মহ্ষি, 
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মার্জার, সিংহ, শার্দুল আদি চতুর্পদগণও গকিতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী 
- ভু । বাহ আকুতি,  স্বরঃ মনঃগ্রকৃতি জন্য ত্িযঞজামের ভিন ভিন্ন 
চেষ্টা আদি দেখিয়াই, আমর বিশেষ বিশেষ প্রাণীর শ্রেণী-নিূপণ 
করিয়া থাকি। আবার হ্থ শ্ব শ্রেণীর মধ্যেও দেশ দেশীস্তর, জল বাযু ও 
জ্যোতিশ্চক্রের গতিরগবধি অন্থপারে প্রক্কৃতির বিভিন্নতা প্রযুক্ত অগণ্য 
বিভাগ দৃষ্ট হয়, তাহার সীম! করা মানবের সামান্ঠ বুদ্ধির সাধ্যায়ত নহ্ছে। 
অনন্ত স্বরূপের অনন্ত লীলার সম্যক তত্ব অবগত হইতে হইলে, প্রথমে 
অনন্ত সত্তার অমৃত সাগরে অবগাহন করিতে হয়। নতুবা কেবল বুদ্ধি 
চিন্তা, ব! কল্পন! তাহার তত্ব নিরূপণ করিতে পারে না । তীহার অনস্ত 
আকাশে তারকাস্তবক দেখিয়! কে না অবাক্‌ হইয়! যাঁয় ! 
দ্বিপ্ জীবের মধ্যে মানব একটা বিশেষ শ্রেণীভুক্ত । মানবের 
শরীর ও মনঃপ্রকৃতি সকল প্রাণী হইতে অতীব উন্নত ও পরিণত। 
দেখিলে বোধ হয় যেন সমস্ত প্রাণীর উন্নম্রি আদর্শস্থল হইয়া মন্থ্য্য 
বিরচিত হইয়াছে । দেশ দেশ্াস্তরীয় প্রক্কৃতি মনুষ্য সমাঁজের দৈহিক বর্ণ, 
গঠন, বল, বীর্া, ভাষা, পরিচ্ছদ, ধর্ম আদি তাবদ্ধিষয়েরই বিভিন্নত! 
সম্পাদন করিয়াছে ! এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় জন্য পাশ্চাত্য দেশের 
সহিত পূর্ব ভূভাগের সর্বসাধারণ বিষয়ে এ্রকাবয়বিকত্ব বা একরপত্ব 
ৃষ্ট হয় না। প্রকৃতি সকল জাতিকে একজাতীয় উপাদানে নির্মাণ 
করেন নাই, সুতরাং প্রাকৃতিক নিরমে সকল দেশের মনুষ্য কখনই এক 
অবস্থাপন্ন হইবে না ও হইবাঁর নহে। প্র্ৃতির রীতি এই গে যেখানেই 
শুরুতির উপাদান তীব্র, তেজস্বী ও প্রবলতর, সেই খানেই দুর্বল 
প্রক্কতি তাহার পদানত হইয়া থাকে৷ যদি তীব্রতর প্ররুতি অধিক 
দিন উক্ত দু্দল প্রকৃতির সহাগুভূতি ত করে, তরে দুর্বলাও বলীয়শী হইয়! 
উঠে। আর যদি প্রবলতর প্রকৃতি দুর্বং্র উপরি আিপত্য করে, তবে 
দর্বল এক করল বিনষ্ট হুইয়া যার ও বলবতী প্রকৃতি সেই স্থানে, 
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আকার বিস্তার করে। যদি একজন বিদ্যাবান্‌ ব্যক্তি জনৈক মুঢ়ের 
মহিত বুর্ধীলাপঃকালে তাহার মুড়তা জন্‌” অশ্ুট ভাব ও তর্কের 
অযৌক্তিকতা৷ দর্শনে দয়! প্রকাশ পূর্বক নিজ বুদ্ধি বারা তাহার ভাবের 
বিকাশ ও তর্কের সরল পথ দেখাইয়! দেন, তবে উক্ত মুড় ব্যক্তি 
বিদ্যাবান্‌ পুরুষকে গুরুপদে বরণ করিয়া নিজ উপ্নতি সাধন করিতে 
,পারে। আর ষদ্দি বিদ্যাবানের তীব্র তর্কজাল মুঢ়ের বুদ্ধি ভেদ করিয়া 
কেবল নিজ তেজন্থিতা বিস্তার করিতে থাকে, ওবে মৃট্টের বুদ্ধি নিতান্ত 
অভিভূত ও বিনষ্ট হইয়! যাঁয় ও উক্ত পণ্ডিতের যুক্তি ও তর্ক তাহার 
হৃদয়ে বৃদ্ধি পাইতে থাকে । প্রথমটাতে ইহাই প্রদর্শিত হইল যে শুবল- 
তরের সহামুভূতিতে ছুর্ধল গ্রাবল হইয়া উঠে; দ্বিতীয়টাতে ইহাই 
উপপন্ন হইল, প্রবলতরের আধিপত্যে হুর্বল বিনষ্ট হইয়! বার ও 
তৎপরিবর্তে একমাত্র প্রবল প্রকৃতিরই সর্বত্র অভ্যুদয় হয়। 
কালক্রমে স্বাভাবিক রীতিতেও প্রক্কৃতির পরিবর্তন হয়। ৫০০০ বর্ষ 
পূর্বে যে দেশের বে জাতির, থে দ্রব্যের যে প্রক্কৃতি ছিল, বর্তমান 
শতাব্দীতে সর্বত্র তাহার অল্লাধিক বাতিক্রম দেখিতে পাঁওয়! যাইতেছে। 
সে সময় প্লোকের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি যেরূপ ছিল, এক্ষণে আর 
দেরূপ নাই । সে সময় যত প্রকার জীব ও তরু লতানি দৃষ্ট হইত, এক্ষণে 
তাহার অনেকগুলি দেখিতে পাঁওয়! যায় না, আবার ইহাও দেখিতে 
পাঁওয়! যায় যে, অনেক নুতন জাতীয় ত্রব্যাদির স্থষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বেষে 
দ্বেণীয় লৌকের মনঃ প্রকৃতি যে দিকে ছিল, এক্ষণে তাহার গতি 
পরিধীর্তীত হইয়াছে । এই রূপে বহুল প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, 
যে. হ্ষালক্রয়ে স্বাভাবিকূ, নিয়মে প্রক্কৃতির পরিবর্তন হইয়। থাকে। 
কিন্ত এই পরিবর্তন কোথাও শুত এবং *কোথাও বা অগ্তত ফল প্রসব 
করিয়। থাকে । 
-.. কারের জোতের উপর নির্ভর করিয়া কোন জাতিই উন্নতি লাভ করে 
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নাই, করিতেও চাহে না। প্রযত্র ও উদ্যমই উন্নতির মুল) যে জাতি 
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আপনাকে অন্াপেক্ষা, শ্রেঠ.পদবীতে আরূঢ় করাইতে চায়, স্রে একট 
ব্যক্তি বিশ্বেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষেয় উচ্চতর প্রকৃতিকে আদর্শ করিয়। 
ুষটিলাত করিতে থাকে এবং সেই উচ্চতর প্রুতির সাহচর্ষ্যে ও সহান- 
ভাবকতায় সমগ্র জাতি উন্নত হইয়া উঠে। ম্বতস্থব হইয়। কোন ব্যক্তি 
একাকী জগতে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে না । এক ব্যক্তি ফোন 
একটী নুতন শক্তির আবিষ্কার করিলেন, যত ক্ষণ পর্যন্ত সেইটা বহৃতর 
লোকে সমাদর ন! করিবে অর্থাৎ ষত দিন সাধারণের প্রকৃতি তাঁহার 


প্রশংসনীয় প্রকৃতিতে পরিণত ও তৎসহাম্ুভূতিতে গ্রবৃত না হইবে, 


ততদিন তিনি একাকী কখনই নিজ আধিপত্য সংস্থাপনে কতকাঁধ্য 
হইতে পারেন না। ইহাও বর্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞান-বিশীরদর্দিগের 
দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, যে গ্রামে একটা মাত্র তাল বৃক্ষ আছে অর্থাৎ 
যদি সেই বৃক্ষ তাহার অলক্ষ্য শক্তির দ্বারা জানিতে পারে যে তথায় 
তাহার সজাতীয় বৃক্ষ আদৌ নাই, তবে সেখানে সে উত্তম রূপে বর্ধিত 
বা! ফলপ্রস্থ হইবে না। ইত! বোধ হয় অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, 
যদি একটা উদ্যানে কেবল মাত্র এক জাতীয় বৃক্ষ অর্থাৎ কেবল আত্ম 
বা কেবল নারিকেল রোপিত হয়, তবে সে উদ্যানে এক একটা বৃক্ষে 
এত ফল ফলিবে যে, অন্য উদ্যানে ষদি এক এক জাতীয় এক একটী 
মাত্র বৃক্ষ থাকে, তাহাতে কখনই তত ফল দান করিতে পারিবে না) 
আমাতক, নারিকেল, নিষ্ব একত্রে দণ্ডায়মান, প্রকৃতিগত কেহই 
কাহারও সহিত মিত্রতা করিতে পাঁরিতেছে না_দয়ে কাহারও দত্ত 
নাই, পরস্পর সকলেই নিস্তেজ-অগত্যা উদু্ানাধিকারীর, আশানুরূপ 
ফলদানে অর্সমর্থ। যেখানেই ধিক ফলের আশা, সেই খারন্নেই এক 
' প্রকৃতির বৃক্ষ অর্ধিক থাকা আবশ্যক ) 
মনুষ্য বন নিল গুণের ৰা পরাক্রমের ফল জগতে অধিক “দেশাইতে * 


জাতীয় প্রকৃতি । ২৩ 





চায়, তখন একপপ্রকুতির লোকসংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি হয়? তাহারই চেষ্টা 
করিতে থা? একটা প্রধান প্রক্কৃতি যত.প্মধিক পরিমাণে লোক- 
রাশিকে একতা-স্থত্রে আবদ্ধ করিবে, ততই শপ্রতোকের প্রন্কতি অধিক 
গরিমাণে কার্ধ্যানুকুল হইবে ৷ যে জাতির মধ্যে যে সময়ে তীক্ষি বুদ্ধি- 
বিশিষ্ট মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করেন ও ধাহাদের মহতী গ্রক্কৃতি ধীরে ধীরে 
বা ভ্রবেগে প্রত্যেকের ভ্বদয় অধিকার করিতে পারে, সেই জাতিই 
জগতে প্রবলতর হয় ও তাহারাই জাতীয় প্রক্কতির ফল ও রসাম্বাদে 
চরিতার্থ হয়। 

আহার, ব্যবহার, পরিচ্ছদ, ভাষা, ধর্শ আদি কতিপয় সামঞ্রীই 
জাতীয় প্রক্কৃতি সংগঠনের প্রধান উপাদান । যদি কোন দেশে কোন 
মহাত্মা বা কোন সম্প্রদায় এই কএকটার নির্কিশেষ অথব! অবিরুদ্ধ ব 
অবিসম্বাদী ভাব প্রচলন করিতে পাঁরেন, তবে সেই দেশেই জাতীয় 
প্রক্কৃতির প্রতিভ! দিন দিন পরিবর্ধিত হইতে থাকে । যে দেশে আহার- 
সামগ্রী একরূপ, যেখানে জাতক্রিয়া, বিবাহ, শ্রাদ্ধ আদি ব্যবহার প্রণালী 
এক শান্রানুমোদিত, ষে দেশে পরিচ্ছদ বাঁ বন্তরাদি পরিধান করিবার 
রীতি নীতি একরূপ, যে দ্রেশে সকলে এক ভাষায় কথাবার্তা কহি়। 
থাকে অথবা স্থানীয় নানা ভাষা সব্বেও যে দেশে একটা সর্ব্ব সাধারণের 
বোধ-স্থগম ভাষা প্রচলিত আছে এবং যে দেশের অধিবাপিবর্গ এক 
শান্তরোপদেশান্সারে স্ব শ্ব ধর্মপাঁধন করিয়া থাকে অর্থাৎ যাহাদের ভক্তি, 
শ্রদ্ধা, বিশ্বাস আদি এক প্রকার উপাসন। পদ্ধতিরই অনুগত এবং আম্গ- 
ানিক'ক্রিয়াকলাপৃও এক বিধিতে সম্পন্ন হয়! থাকে, সেই দেশেই 
জাতীক়প্রক্কত্রি উজ্্বলতরছনুনার মূর্তি অতীব দেদীপ্যমান্‌_সেই দেশই 
জগতে উঠ্চ পদবী লাভ করিতে সমর্থ । 

ছুখৌ ভারত! হামার গতি" কি? তোমার এ আশা কোথায় ? 
প্যদি তু্গি কাজ স্তন অসভ্যজাতির বালভূমি থাকিঘ্ত ভাহা হইলেও 
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তোমার প্রক্কতি গঠনের উপায় ছিল, অথবা যে ,বিদেশীয় রাজা 

তোমার উপর রভৃত করিতেছেন, তিনি যদি তোমার দুর্বলতায় সহালগ্‌- 
ভূতি করিয়া নিজ প্রবল প্রক্কতির সহযোগে তোমার ুষ্টসাধন" করিতেন, 
তাহ হইলেও আশ ছিল। কিন্তু তাহ! না হইয়! বরং প্রবলের আধিপত্যে 
তোমার নিজ প্রক্ষতি বিলুপ্ত হইতে চলিল। বিজাতীর ও বিদেশীয় 
প্রকৃতির শ্রতাপে তুমি বিপ্রকৃতিস্থ হইয়! পড়িয়াছ, এ প্রক্কতি পরিতাগ, 
ন! করিলে, তোমার কল্যাণ নাই। বিজাতীয় প্রতাপে তোমার বুদ্ধি 
বিকল, ভাব কলুষিত, মতি ছিন্ন ভিন্ন ও চিত্ত বিকৃত হইয়। গিয়াছে। 
তোমার প্রক্কৃতি অতি মলিন হইয়! উঠিয়াছে। তুমি যথেচ্ছ আহার 
বাবহার পরিত্যাগ করিয়া বৈধ আহার বাবহাঁরের অনুকরণ কর। কথন 
বিলাতী, কখন মুসলমানী পরিচ্ছদ না গরিয়া ভারতের স্ব স্থ প্রদেশান্রূপ 
পরিচ্ছদ ধারণ কর। ভাষা কতক ইংরাজী, কতক পাশাঁ, কতক শ্থদেশী 
না বলিয়। কেবল শ্বদেশী ভাষার অনুশীলন বা ব্যবহার করিতে থাঁক। 
কতক শ্রষ্টানী, কতক মুসলমানী,কতক বৌদ্ধ, ঈদৃশ বিরূপ ধর্ম পরিত্যাগ 
পূর্বক পরম সত্য সনাতন স্বদেশীয় (বৈদিক ) ধর্থর আশ্রয় গ্রহণ কর, 
ভারতে জাতীয় প্রক্কৃতির যথোচিত উন্নতি হইবে ৷ ভারত! তবে আবার 
আত্ম-শাসনে সক্ষম হইবে, ভারতবাসিগণ তখন একটী বিশেষ জাতি 
বলিয়া সভাজগত্ পরিচয় দিতে পারিবেন । জাতীয় প্রকৃতি সংগঠিত 
না হইলে ভারতের কিছুমাত্র আশা তরসা নাই। ভারত! সচেতন হও, 
নিজ অধিকার বুঝিয়! লও | নিজ আপনে স্বয়ং উপবিষ্ট হও, আপনার 
পরিচরে আপনি সুখী হও । আপনার ধনে ধনী হইয়া, সভ্যত| ও গানের 
উচ্চ সিংহাসনে অধিরোহণ কর | 


৩ 


আর্ধ্য ধর্থের বিষস্ববিপচ্‌। 
ধর্মরাজোর ভিত স্বর্গীয় সৌগন্ধযুক্ত উপাদেয় উপাদার্নে'-আর্ধ্গণই 
প্রথম সংস্থাপন করেন । শ্রর্ৃতির নিভূত কোব হইতে অমূল্য রত্ব রাজি 
নিষ্কাশন করিয়া তাহ স্তরে স্তরে আর্ধাগণই সাজাইয়া দেন। সেই 
উজ্জল কিরণমালা! হইতেই দিগ্দিগন্তে ধর্ম-প্রতা ক্রমশঃ বিকীর্ঘ হইয়া 
গড়ে। ভাহার! তপসা, স্বাধ্যায়, যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, উপাসনা, ব্রত, 
নিয়ম, সংযম আদি দ্বার ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জগৎকে তুলাদণ্ডের 
সার সমতুল করিয়া রাধিয়াছিলেন। ধর্ম জীবের কার্ধ/ হারাই উন্নত ও 
+মলিন দশা প্রাপ্ত হই! থাকে। ধর্ম অনন্ত স্বরূপের অনন্ত ভাগারের 
হুস্ম ভাবে নিত্য বিদামান বস্ত। জীব নির্দল প্রকৃতির নিয়মানগুসারী 
হইলেই ধর্ম ধরাধামে আসিয়া জীবগণের ইহপারশৌকিক সুখ-সম্পতি 
বৃদ্ধি করিতে খাকেন। যে সময়ে জাতীয় প্রক্কতি সমবেত বল দ্বার শী 
শক্তির অক্ষয় কোষ হইতে অনুরাগ ও ভক্তির সহিত ্রহ্মতেজকে প্রবল 
রূপে আকর্ষণ করিতে থাকে, সে সময়ে বাহ্‌ জগতেও সুখের শুভ চিন্ 
সৃষ্ট হয় | -তৎকালে জীব মাত্রেই পরম স্থখে কাল অতিবাহিত করিতে 
পারে? ছুঃখ হূর্ভিক্ষ, পীড়া, অকাল মরণ প্রভৃতি যাতনা কাহাকেও 
ভোগ করিতে হয় না। পৃথিবী কোন কালেই একবারে ধর্ধব শুন্ত হয় 
নাই, হইবেও না । কোন সময়ে ধর্ম ক্ষীণবল, কখনও ৰা প্রবল বলিয়। 
লক্ষিত হয়। বিরল লোকে ধশ্্ম সাধন করিলে ধর্্রকে ক্ষীণবল, এবং 
অধিকীংশ লোকে, ধর্মপরায়ণ থাকিলে পৃথিবীতে ধর্ম গ্রবল বলিয়া - 
গ্রভীন্তি হয়।৭ বস্ততঃ স্ব ধর্ম কখনও ক্ষীপবল ব। প্রুবল হয়েন 
না। মহয্যগণ অধিক গ্ররিমাণে, বিষয়-স্খ-ভোগী ও বিলাসী হইলেই 
বর্শের যে কিরণমালী পুর্বে প্রবল বেগে ইহ জগতে বর্ষিত হইতেছিল তাহা 
প্বীরে ধীয়ে “নিজ স্থানে সংহত হইঝ! যায়। মনুয্যগূণই. সখ হইতে 
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. বঞ্চিত হয়| বন্তত্তঃ ধর্শের”কখনই হাঁধ বৃদ্ধি হয় না, মন্তযোর কর্ম 
দোঁষে যখন ধর্ম ধরাধাণি হইতে অপস্যত হইতে থাকেন, তখন ত্য. অক্প+ 
ংখ্যক ধধ্মাত্ম! পবিন্ স্থান বিশেষে থাকিয়া বখীবিহিত তগস্তাদি 
করেন, তাহাদের অক্কঃঃকরণ অত্যান্ত নির্বেদ-যুক্ত হয়) তাহাদের হাদয় 
উত্বান্তে পুরীর ন্যায় বিষঞ্জ হইয়া পড়ে । এই মাত্র তীহাদিগের 
চতুর্দিকের প্রক্কৃতি পবিত্র কঠে যে মধুর গান গাহিতেছিল, তাহ * 
অকস্মাৎ স্তর হওয়ায় তাহারা চমকিয়! উঠেন। তীহার। চতুর্দিকে 
ফেন মরু-মরীচিক! দর্শনে ভীত হয়েন, প্রাণ ব্যাকুল হইয়! উঠে । তাঁই 
তাহার! জগৎকে পূর্ববাবস্থায় অবস্থাপিত করিবার জন্য যখোচিত যত 
ও চেষ্টা না করিয়। থাকিতে পারেন না। খন পৃথিবীতে নিতাস্ত 
ছর্তিপতি আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন কেবল মাত্র তাহাদিগের যত্ব ও 
চেষ্টা রূপ বাধু দ্বারা পৃথিবীর কদর্য্য কলুষ রূপ ধুলি রাশিকে অপসারিত 
করিতে না পারেন, যখন পৃথিবীর অভাব আপিয়। তাহাদিগেয় পুর্ণ 
হৃদয়কে বিশুফ করিতে থাকে, তখন তাহাদিগের প্রাণ মন কীদিয়! উঠে। 
তখন গলদশ্রুনয়নে নির্জনে বসিয়া সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ ভগবানের শরণাপন্ন 
হয়েন। তগবান্‌ সাধুদিগকে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্ 
এবং ছুদ্কৃতি রাশি অপসারিত করিয়া ধর্মের পুনঃ সংস্থাপনার্থে কখনও 
ংশিক শক্তির বিকাঁশে, কখনও বা অপরিসীম শক্তি সহ অবতীর্ঘ 
হইয়া উপাসকদিগের মনোরথ প্ররিপুর্ণ করেন। ধর্ম-জগতের এইরূপ 
বিপ্লব ভারতবর্ষ বু বার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আদি কলে বেদ 
যখন অন্তহিত হয়, বৈদিক ধর্ম যখন বিপ্রুত হইয়া! যুয়, ভগবান স্বয়ং 
তখন অবুতীর্ণ হইয়া বেদো্ধার করিয়ার্টি-লন | যর্চন অস্ুুর-দল 
, বিষয়-বিলাসে টনমন্ত হইয়া ধর্মকে পদ্যাঘাত,” ভক্ঞগণকে নিষ্লীড়িত ও 
বেদপথ রু্ু করিয়াছিল, তখনও ভগবান্‌ সময়ে সময়ে হুসিংহ, রাম 
কষ্ণাদি রূগে লবতীর্ঘ হইয়া জগতের কল্যাণু সাধন করিয়াছিলেন? 
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যখন স্বেচ্ছাচরী বেণ রাজা কদাচারে ভারতের ব্লুখ মণিন করিয়া 
তুলিল, ভগবান তখনও ভারতের শান্ত -বিধাশ করিলেন। যখন 
পুনব্বার বেদাচার ও বৈদিক ক্রিয়া বিলুপ্ত হইতে লাক, তখন 
সরস্বতীতীরে বিশুদ্বসন্ব ত্রাহ্মণগণ সরস্বতীর আরাধনা ও উতৎ্কট তগন্তা 
| দ্বারা, বেদ পুনলর্শাভ করিলেন ও বৈদিক ধর্মের পুনরথাঁন হইল। 
*শাক্সিংহের সময়ে যে ভয়ানক বৈদিক ধর্ঘ্টে বিপ্লব উপস্থিত হয়, 
তাহাও ভগবৎ-ককপায় সম্পূর্ণ বূগে নিরস্ত হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে 
যে ধর্দের বিপ্লব হয় তাহার পরেই প্রায় শুভ ফল দেখিতে পাওয়! 
যায়। জলপ্লাঝনে দেশ ভুবিয়া যায় সত্য কিন্তু সকল স্থানের পুতিগন্ধ- 
কর জলরাশি তাহার প্রবল প্রবাহে ভাপিয়। যায়। যখনই. যেরূপ 
বিপ্লব হউক না কেন, পরিশেষে ভারতবর্ষে সনাতন আর্ধা ধর্ম ভিন্ন 
আর কোন ধর্মই মন্তুয্যর মনে আধিপত্য করিতে পারে নাই। আর্ধ্য 
ধর্ম যদি অসার অমূলক ও সাধারণ লৌকিক বুদ্ধি-প্রস্থত হইত, তাহা 
হইলে ইহা দৃঢ়মূল ও কল্প-বল্লাস্ত স্তারী হইয়। মন্ুষ্যের কামনা পূর্ণ 
করিতে পারিত না।  আর্ধীপর্ের মূল কিছুতেই উৎপাটিত হইবার 
নহে। উহা-সপ্ত পাতাল ভেদ করিয়া! রসম্বরূপের পুর্ণ সত্তা হইতে 
রসাকর্ষণ করিয়া থাকে । 

বর্তমান শতাবীও বিষম ধর্-বিপ্লবের সময় বলিতে হইবে। এই 
অবকাশে পৃথিবীর চতুর্দিক হইতে সকল দেশের ভাষা, ভাব, রীতি, 
নীতি, ধর্ম নিজ নিজ রড্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়! ভারতে প্রবেশ করিয়াছে, 
এবং বালকের স্তায়- সেই করান্স্থায়ী বীনেস্রকেশরী স্থবির সৌমামুর্তি 
আধ্য ধর্মকে অন্ধলি নির্দেশ করিয়া উপহাস-করিতেছে ৷ অনস্ত শক্তিমান্‌ 
আর্ধযধর্মম তাহাদিগের দিকে ভ্রক্ষেপও করিতেছেন না।. যৌবন-মদ- 
মত্ত পাশ্চাত্য ভাষু ৬ ভাব- প্রিয় "কতিপন্ স্েচ্ছাচারীকে নিজ নিজ 
শিবা করিষ্ বিজাতীয় উপধর্ম্ম রাশি ভাবিতেছে, বুঝি ভারত তাহাদিগের 
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পদানত হইল । কন্ত বখনউ প্রক্কৃত ধর্্মাচরণের প্রবুক্ি প্রবল হইবে, 
ষখনই ভারতীয় হৃদ ভগব্$পদ লাভে বাকুল হইবে, তখনই সনাতন 
আর্ধ্যধর্থের ক্রোড়ে তাহার! শ্বতএব আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবেন । 
পক্ষিগণ পৃথিবী ছাড়িয়া! যতই কেন আকাশে উজ্ডীয়মান হউক না, 
যত দুর কেন ভ্রমণ করুক না, কিন্তু ক্ষুধা বা পিপাসা কাতর হইলে 
পরিশেষে তাহাদিগকে পৃথিবীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে । 

পুর্ব পুর্ব কাঁলে ভারতে যেরূপ ধর্্-বিপ্লব হইয়া গিয়াছে, বর্তমান 
বিপ্লবের প্রকৃতি তাহ। হইতে কিঞ্চিৎ স্বতগ্ত্। এক্ষণে সমস্ত উপধর্ম্মই 
আর্ধ্যধর্মকে পরাভব করিবার জন্ত সমর-ভূমিতে উপস্থিত। আর্ধাধন্ব 
অগণিত আমুধ অন্বেও কাহারও প্রতি আঘাত করা আবশ্তক মনে 
করিতেছেন না| যাহাঁর যত তীক্ষুধার অস্ত্র আছে, ভূরি পরিমাণে নিক্ষেপ 
করিতেছে, কিন্তু আর্ধাধম্মের অক্ষয় কবচে লাগিয়। সমন্তই চূর্ণ বিদূর্ণ 
গুইয়! যাইতেছে । দেখিতে পাওয়! যায়, এক্ষণে প্রায় সকল ধর্ম্রই 
অন্তর শেষ হইয়া) আসিয়াছে । কেবল বাহ্বাস্ফোটন, লম্ষ প্রলদ্, 
দত্ত দ্বার! অধর গীড়ন মাত্র অবশি্ট রহিয়! গিয়াছে) এক্ষণে সকলেই 
দেখিতেছে, “মার্যা” এই নামে একটি অপুর্ব উপাদেয় জাতীয় প্রক্কতি 
নিহিত রহিয়াছে। তাই সংগ্রামস্থলে সকলেই কপট আর্ধয বেশধারী 
হইয়। ক্রীড়৷ করিতে আরম্ভ করিয়াছে । এক্ষণে ষিনি সর্বদা অনাধ্য 
আচারে প্রবৃত্ত অর্থাৎ মদপান, বেস্তাসেবন, উৎকোচ গ্রহণ আদি 
স্বাহার নিত্য ত্র“, তিনিও বলেন, “আমি আর্ধ্যর্্মী।” ধিনি অভক্ষ্য 
ভোজন, শ্নেচ্ছান্র_যবনান্ন ভোজনে আসক্ত, যদু্তীপবীত- -পৌঁরত্যাগী, 
সগ্ুণ উপাসনার েষ্টা, তিনিও বলেন, ৪আমি আর্ধারবর্মী ।”* কুকুট- 
মাংস বাহার, বড় প্রিয়, সাঁহেবী চাল যাহার একান্ত অনুকরুলীয়, বিনি 
পুজা পাঠঠুত্রত নিষমাি বর্জিত, তিনিও ঝুলেন, আমি আর্থ” 
বিনি বেন ঈশ্বর নাই, দি করা হার মৃতে বাডুলন্ডা, ভক্তির , 


চে 


আধ্য ধর্মের বিষম বিপদ) ২৯ 


- সহিত উপাসনা করিলে ঈশ্বর দুয়া করেন না, ইহা বীহান বিশ্বাস, তিনিও 


বলেন, "আমি আধ্/-ন্থা।” এইরপে আর্ধধর্শরর পতাঁকা হস্তে লইষা 
কত লোকে বক্ত.তা দ্বারা, ব্যাখ্যান দ্বারা, সংবাদ পত্রে ও সামগ্ুক পত্রে 
প্রবন্ধ লিখিয়া আধধ্য-ধর্মের ঘোষণা করিতেছেন। যাহারা বাস্তবিক কখনও 
আর্ধ ধর্মের সেবা করেন না, আর্ধ্য শাস্ত্রে নিগুঢ় তত্ব উপলব্ধি 
করিতে পারেন নাই, ব্রত সংযম-শীল সদ্‌গুরুর নিকটে উপদেশ পান 
নাই, তাহাদের দ্বারা আর্্যধর্্ম প্রচারিত হওয়ায় বস্তরতঃ আরধাধন্ 
মন্াহত হইতেছেন। আজ কাল লোকে বক্ত িতাশ্রবণ, সংবাদ পত্র ও 
নবীন লেখকগণের লেখনীপ্রস্থত পুস্তক পাঠ দ্বারা ধর্ম শিক্ষা করিতে 
চান। ছুর্গম শীল্তরপিন্ধু মস্থন করিয়৷ রত্বোদ্ধার করিতে কেহই অগ্রসর 
হননা। আ্তরাৎ আজ কাল লব্বপ্রতিষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসা- 
পত্রধারী অথবা রাজকীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি নিজ লেখনীর বার! 
ধম্মকে যেরূপ: চিত্রিত করিতেছেন, “ শিব গড়িতে বানর হইলেও ৮ 
তাহাই প্রক্কত আর্ধাধশ্মের মণ ইহাই অনেকে বুঝিতে ও বিশ্বাস 
করিতে বাধ্য হইতেছেন। অমুক ব্যক্তি “ এম এ ৰি এল.” উনি 
যাহা বুঝিয়াছেন, অবস্ত তাহা! সত্য হইবে । অমুক ব্যক্তি “সি 
আই ই” উনি অমুক অমুক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, উনি শিক্ষা 
বিভাগে এক জন জন্বপ্রতিষ্ট, উনি বখন বলিতেছেন, ঈশ্বর উপাস- 
নার কিছু মাত্র আবশ্তকতা নাই, কেবল পরোপকার সাঁধনই মন্থুষ্যের 
পরম ব্রত, অতএব ইহার কথাই সত্য) অমুক ব্যক্তি একজন রাজকীর 
বিচারকর্তী, উহার প্রণাত শ্রস্থাবলীপাঠে বঙ্গভাষ! নূতন জীবন লাভ 
করিয়াছেঠ উহার ্রস্থ ভিন্ন-ভিন্ন ভাষায় “অনুবাদিত হইয়া প্রচারিত 
হইতেছে, উন যখন বলিতেছেন, ভিগবান্‌ রকৃষ্ণই একমাত্র অবতার 
ও মত্ত কুন্মাদি মণ দিগ্ের স্বকপোণ কল্পত রচনা মাহ”, তৰে 
£ এই কথাই শি নবার যোগ্য। অমুক ব্যক্তি বঙ্গ-ভাঁষার একজন 


৩০ শ্রীরু্ণ-পুষ্পাঞ্তলি ৷ 


৩০১৬ 
সুপরিচিত লেখক, তিনি যখন একটি গ্রাকাণ্ড প্রবৃদ্ধে লিখিলেন, 
স্ে শরৎকালে, কচু* কল” ধান্ত আদি কেমন নধর ্রফুল হইয়া 
উঠে, তুই ছুর্গোৎসবে ? প্রক্কতির উপাসনা দেখিতে পাওয়! 
যায়, বস্ততঃ দশভুজা মুর্তি বুদ্ধির কল্পনা মাজঃ তখন এ কথা 
অবহেল1 করি কিন্নগে ? অমুক ব্যক্তি একজন ডেপুটি কলেক্‌টর, তিনি “ 
একটি সুদীর্থ ইংরাজি প্রবন্ধে লিখিলেন যে মহাভারতে যে" পঞ্চ, 
পাগুব ও শ্রীরুষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহার এ্তিহাসিক ঘটন। 
বন্ততঃ সর্ববব মিথ্যা । ক্ষিতি, অপ তেজঃ, মরু, বোম, এই পঞ্চ 
ভূতই পঞ্চ পাওব | দ্রৌপদী ক্রিয়া শক্তি ও শরীক আত্মারূপে বর্ণিত 
হইয়াছেন মাত্র। অতএব এ কথা কেমন করিয়া অবিশ্বাস করিব! 
এই রূপে সাধারণ হিন্দুসমাজ পরমুখাপেক্ষী হইয়া প্রকৃত ধর্ণ-ভ্রান- 
লাভে বঞ্চিত হইতেছেন | আর্ধধন্ম এই রূপে প্রচারিত হওয়ায় 
ইহার সত্যতা, সারবত্ত ও গৌরবের পরিবর্তে গ্লানি বিধোধিত হইতেছে । 
মহর্ধিগণের উচ্চ উদার ধর্ম্মশান্ত্রের অবমাননা করা হইতেছে। আর্য্য 
শান্্ পিতৃমাতৃহীন অনাথের ন্যায় যথেচ্ছ ব্যবহৃত হইতেছে । এই 
ছুঃসময়ে বাস্তবিক যর্দি সকলে ক্রুপা করিয়া নিজ নিজ পাণ্ডিত্যের 
অভিমান পরিত্যগ পুর্ব্বক আর্ধাশাস্ত্বসাগর-মন্থনে প্রবৃত্ত হয়েন ও তাহা 
হইতে প্রর্কৃত তত্ব অবগত হইয়া জগতে প্রচার করিতে থাকেন, তাহা 
হইলে আমর! নিশ্চয়ই তাহাদিগের নিকট চিরকৃতত্ত থাকিব । 

আর্ধা-ন্ম কেবল বাক্যে বুঝিবার ধর্দ্ম নহে। আধ্য-ধর্মের গভীর 
তন কিছু জানিতে হলেই তদন্ুকূল সান ন! করিলে কিছুইতজানিতে 
পারা, ঢু না। শাস্ত্র অধ্যয়ন কালে বিশ্লষ বিশেধ ব্রত ও সঃযম করা 
বিধি আঁচে। তাহা উল্লজ্থন করিলে সে শান্তর জান রা কমা যা না) 
তর্ক শান্তর সবয়ন কালে মস্তিষ্কে বেঁষে অংশ স্মরণ করিবার জন্ত যে 
»স বাতিল ভাঁচিন € যয বতির লরি করা আবশ্তক,, ফোগশান্ত 
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অধ্যয়ন কালে_ তাহার সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যাপার করিতে হয়। এরই সকল 
নিয়ম নিষেধ আঁ কাল লক্ষ্য করা হয় না বখিয়াই ক্রহ্মতত্বনিরপক াঁয় 
শান্তর ড়িয়াও লোকে ঘোর কদাচারী হইয়া পড়ে। আদ কালকাঁর 
রাজকীয় বিদ্যালয়ের ইংরাজী শিক্ষাপ্রণালীর স্তায় শাস্শিক্ষা প্রণালী 
বিধিবদ্ধ হয় নাই । যখোচিত ধারণা শক্তি ভিন্ন শীত অধ্যয়ন করা 
বিড়ম্বনা মাত্র। এরপ শাস্ত্র অধ্যয়নে ব্যভিচার ফল ভিন্ন কখনও সুফল 
প্রসব করে না। ধীহারা ভারতে ধর্ প্রচার করিতে চাহেন, যাহার! 
বৈদিক ধর্শের মুখোজ্জল করিতে চাহেন, হারা আর্য ধর্শের পুনরভ্যরথানে 
আনন প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহার নিজ নিজ কল্পনাশ্রহ্বুত লিপি- 
চাতুরীতে যেন ভারতকে আর অন্ধতামিত্রকৃপে নিক্ষেপ না করেন, ইহাই 
বার বার প্রার্থনা। তাহারা সকলে কৃতবিদ/, একটু অভিমান তাাগ 
এবং একটু পরিশ্রম স্বীকার করিলে তীহার! ভারতের নিতাস্ত উপকারী 
বন্ধু বলিয়া পৃজিত হইবেন। আর্ধাসমাজ অনেক কষ্টে অনেক বিপদ 
উত্তীর্ণ হউয়া অগাধ সাগরে ভাসিতে ভাসিতে কম্পিত কলেবরে সিক্তপদে 
কুলের পিচ্ছিল ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়াছে | যেন কেহ আর ধাক| 
দিয়া আবার, প্রবল শোতে ফেলিয়া না দেন 1 

এক্ষণে বন্ধু বেশধারী শক্ত ভারতে অনেক বিদ্যমান । আঁজ কাল 
সংবাদপত্রের ক্লপায় যেমন অনেক পেটেন্ট বধের নকল বিক্রীত হয়, 
অথচ গীড়ার কোন উপশম হয় না বলিয়া ওষধ-আবিফর্ভাগণও নিন্দা 
ভাজন হইয়া থাকেন ও পরে তীহারা জানিতে পারিলে যেমন বিজ্ঞাপন 
দ্বারা সকল লোককে সাবধান করিয়া! দেন, আঁমরাঁও তাঁহাদেরই সায় 
পবিত্র আর্যযাশাহ্ের ও খবিগা্ধুর মধর্যাদা রঈসনুরোধে উচ্চৈঃস্থরে সকলকে 
আহ্বান করিয়া বলিতেছি- 


সাবন্ধান! সাবন্বান!! সাবহান5:। 


মেরিডির তরে রর 


ত২ শ্রীকষ্ণ-পুম্পাঞ্জলি। 





পুনর্মনঃ পুনরাুর্ম। আগন্‌ পুনঃ প্রাণঃ পুন্ররাস্থা 
* মা আগন্‌ পুনশচন্ষু পুনঃ শোত্রং মা আগন্।  * 
আমাদের সেই মন (যাহা অন্তরাত্মার মননে ও বৈদিক তত্বাবধারণে পটু 
ছিল), আমাদের সেই আয়ু সেই বুদ্ধি (যাহ! কেবল আত্মাতেই স্থির 
থীঁকিত, আমাদের সেই চক্ষু, সেই কর্ণ আবার ফিরিয়া আন্গুক। শ্লাহা 
আমরা হারাইয়াছি, যাহা আমাদের বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা আবার” 
ফিরিয়। আন্বক | 


নিজস্ব। 

ভারত! তুমি সমস্তই ভুলিলে! তোমার নিজ কর্ধদোষে তুমি সমস্তই 
হারাইলে! ্বণের সার কাননিক উন্নতি শোতে ভাসমান হই প্রন্কত 
উন্নতি লাভে বঞ্চিত হইলে | বিদেশীয় ভাষা, ভাব, “ইঙ্গিত, বিদেশীয় 
শিক্ষ* বিদেশীয় রীতি নীতি, বিদেশীয় প্রথা প্রণালীর মায়ায় মোহিত 
ইইয়। তোমার নিজ প্রক্তি-ন্ুলভ উন্নতির উজ্জ্বল সোপান দর্শনে বঞ্চিত 
হইলে। তুমি আপনাকে উনবিংশ শতাব্দীর উন্নত জীব মনে করিয়া বৃথা 
গৌরবে গর্বিত হইয়াছ। আমরা তোমার এই উন্নতিকে বৈদেশিক 
অপরিষ্বট ভ্ঞান-সমূৎপন্ন অধোগতি বলিয়া স্বীকার করি। “উনবিংশ 
শতাব্দী” তোমার নহে। উহা উন্নতিকামী আধুনিক সত্য খুষ্টধর্াবলঙ্বী- 
দিগের। রাজ! বিক্রমাদিত্যের সময় হইতে বৎসর গণনা করিলেও 
বর্তমান কাল তোমার বিংশ শতান্দী। বিংশ শতাব্দীর অধোগতির 
অতীব গভীর গর্ভে তন দিন দিন ডুবিতেছ। যুরোপ অসভ্যাবস্থা হইতে 
সভ্যাবস্থার দিকে ধেগে দৌড়িতেছে। তাহার দেখাদেখি ভুমি বেগে 
দৌড়িলে চলিবে না; তোমার অবস্থা ঘুরোপ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র) তুমি 
অতি উচ্চ পদ হইতে বিচাত হইয়! এক্ষণে মলিন দশাগ্রন্ত হইয়াছি। 
তোমার সংস্কার মাত্র আবশ্তক। যুরোপ নূতন পদ গঠন করিতেছে, নবীন 
উদ্যম ও প্রতৃত প্রবতরসন্বেও যদি উহার পদশ্থলন হয়, তবে তাহাও 
মান্দশীয়। কিন্তু তুমি আর্ধ মহাত্মাগণের নির্মল পদচিছিত পথ সন্থেও 
যথেচ্ছাঁর পদ্থা অবলম্বন করিতেছ কেন? পথ দেখাইয়! দিলেও যে 
সে পথে না চলে "পথে বিপন্ন হয়, তাহার দৌষ মার্জনীয় নহে এবং 
সে লোকের কর্ণণা লাভে বত হয়। তুমি আপনার শরীর, -আপনার 
প্রন্কৃতি, আপনার-,অবখার দিকে না তাকাইয়া পরের পশ্চাতে 
ধাবিত ও ক্রমশঃ বিপদ্স্ত হইয়া পড়িতেছ। তুমি একে এঠ্ে আপনার 


৩- 
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চি 
অঙ্গ হইতে বহুমুল্য হীরক-কাঞ্চন-জড়িত অলঙ্কার উদ্মোচন করিকা 
ফেলিতেছ । বোধ হয় কিছু দিন মধ্যে তোমার নিজ" শরীরট রস 
বিদেশীয়, ধাতুতে গঠিত কারয়া লইবে, তোমার স্বতন্ত্রত! ও পবিত্রতা 
চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইবে । অতএব ভারত ! উর্ধমুখে ধাবমান হইও না! 
পশ্চাৎ দিকে তীকাইয়ী দেখ, বিধাতার প্রদত্ত কত মহারদ্ররাশি , 
ফেলিয়া! আদিলে। তোমার দোষে তোমার অলঙ্কার মলিন হইয়াছে! 
মলিনতার উপর দ্বশা করিয়া স্মুখের রবিকিরণদীপ্ত দিব্যকাস্তি কাঁচ 
কম্বণের জন্য বহুমূল্য কাঞ্চন পরিত্যাগ করিও না। ধীর তাবে সমস্ত 
মালিন্তের অপনয়ন কর, কণককাঁস্তিতাতি দর্শনে তোমার মন পুনঃ 
প্রস্থুর হইবে । 

ফুরোপীয় উপাদানে আপনার অঙ্গ পরিফার করিও না। একটি 
মালিন্ত দুর করিতে গিয়। আর একটি কদর্য দুর্গন্ধ লাগিয়া! যাইবে । 
আগনার গৃহ অন্বেষণ করিয়া! দেখ, একাকী না পার, বৃদ্ধ মহাত্বাদিগের 
মন্ত্রী গ্রহণ করিয়া! দেখ, তোমার পুরাতন কোষে স্তরে স্তরে কত উপা- 
দেয় সামগ্রীরাশি সজ্জিত রহিয়াছে। সেই শাস্তপুঞ্ধ উন্মোচন করিয়া 
দেখ, দেখিতে পাইবে তুমি যাহা চাও তাহা কেমন পরিপাটারপে 
রক্ষিত রহিয়াছে । বদি তাঁহাতেও তভ্ভাবতের পরিচয় বুঝিতে না পার, 
তবে সর্বতন্বক্ত ঈশ্বরের শরণাগত হও) সেই বেদবিধাতা তোমার 
মনোরথ পূর্ণ করিবেন। তোমার নিগুঢ়তর শক্িসাধনে সহায়তা করি- 
বেন, ন্বহস্তে তৌমার অভাব মোচন করিয়া দিবেন। তুমি আপনাকে 
নিতান্ত তুচ্ছ মনে করিও না। তুমি চেষ্টাপরারণ হইলে ভগবদ্ক্পায় 
আপনাকে অসামান্ত অদ্বিতীয় করিয়! তুলিতে পার্র। নিজ নিজ সাধন- 
শক্তি ও তপঃ-প্রভাবে *থ্যানস্তিমিত-নে দেবপ্র্তিম ঢার্ধখধিগণ 
মনুষ্য-মঞ্চের শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন 1 তুমি ধীর ত্রিজ্ান্থ তব 
জ্ঞান-নিপু হও, তোমার মলিন দশা ঘুচিয়া যাইবে । তৌমার বৃথ। 


নিজস্ব ৩৫ 
প্র পরব কার কলা আলা জুহি 
তমার ছুঃখ বিদুরিত হইবে। তুমি আগ্গনীর গ্ামশ্রীকে আপনার 

বলিতে শিক্ষা কর, তোমার হখ স্র্য্ের শীঘণ্উদয় হইবে । ভূর্টমি আপ- 

নার ভাবে আপনি নিমগ্র হও, তোমার হৃদয়ে আনন্দ-শোত শ্রবল 

বউচ্ছাসে প্রবাহিত হইবে৷ ভারত! তুমি আপনাকে বিশ্ব হইও না। 
তুমি নিজ দোষে আপনার গৃহদার আপনি অবরুদ্ধ করিয়া! ঘোর অন্ধকারে 

আপনাকে আপনি চিনিতে পারিতেছ না। যত্তুও কর্তবা-পরায়ণ হও, 

সমন্ড অন্ধকার কাটিয়! যাইবে। আত্ম-ৃষ্টি রহিত হইয়! তুমি অস্তের রূগ- 

লাবণ্যে মোহিত হইয়াছ, তাই আজ আর্ধ্/-রীতি নীতি বিসর্জন দিয়া 

আধ্য সমাজকে অনার্ধ্সমাজ প্রস্তুত করিতে এত চেষ্টা করিতেছ। 

ভাগ্যদোঁষে তোমার এই ছর্বদ্ধি না ঘটিলে কি আজ গর্ভাধান, পুংসবন, 

সীমস্তো্য়ন, জাতকর্ম, নিক্ষমণ, অন্নপ্রাশন, চুড়াকরণ, উপনয়ন প্রভৃতি 
আর্ধা সংঘ্ার গুলি মানসিক ও শারীরিক বিশেষ কল্যাণের উপযোগী : 
বলিয়া স্বীকার করিতে কুষ্ঠিত হইতে? এই ক্ুত্র ক্ষুদ্র সংস্কারগুলি ত 
ঘুরে কথা, এসকল গুলির প্রতি বিশেষ কটাক্ষ ন1 করিয়া বিবাহ-সংস্কা- 
রের প্রতি আমুরা কিঞ্চিৎ হস্তক্ষেপে করিব। কেনন! এই গুরুতর সংস্কা- 
রটি সংসারপ্রবাহের মূল ভিত্তি, গার্স্য-আশ্রম ধর্মের প্রশস্ত গথ, 

বুল ধর্ম-সাধনের অনুকুল উপায়, ও সামাজিক শৃখলার প্রধান 
উপাদান । | 
যে সমাজে ধর্মের অল্প ব! অধিক যেমনই আদর থাকুক ন1 
কেন, ধর্ম্ভাবেই হউক বা সামাজিক বন্ধন বা শৃখলার দিকে তাকাইয়াই 
হউক, বিনাহ যেএকটা প্রবল সংস্কার, তাহা সকলেই সর্ধত্র সমান 
আদরে স্থীকুঁর করিয়া খাককেন। কিন্তু আঁাগণ এই সংস্কারবিধির 
যেরূপ গুরুত্ব অন্দাবক করিয়াছিলেন, ইহার আঁদ্যোপাস্ত ু্টাহুপুত্খ- 
রূপ্গে চিন্তা এ *আলোচন! করিয়াছিলেন বোধ হয় এ পুর্ধ্যস্ত কোন 
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জাতিই তাদৃশ িস্তা করিতে অঞরসর হয়েন নাই। পুককষ ও স্্রীবিভিন্ন : 
গুণ-ধর্মাক্রান্ত হইতে যে-উুত্তম বিবাহ হয়, গোত্রের স্বীকারে তাহা 
অনেক শ্রাঁতি অঙ্গীকার করিয়! থাকেন। কিন্তু আধ্ধ্য জাতি কেবল মাত্র 
গোত্রবিচারের আবশ্যকতা দেখিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। তাহাদের 
উন্নত চিত্তের গম্ভীর গবেষণ। এই খানেই পরিশ্রাস্ত হইয়াছে, এমন নহে, 
তাঁহার! মানবের মনন্তত্ব ও শীরীর প্রকৃতি মাত্র পর্যালোচনা করিয়াই 
তৃপ্ত হয়েন নাই) হার মন্থষ্যের আত্মগত প্রন্কৃতি পর্যন্ত দৃষ্টি করা 
আবশ্তক মনে করিয়াছিলেন এবং তদন্থসারে পৃযাস্মার প্রকৃতি ও স্ত্রী 
আত্মার প্রক্কৃতি নির্বাচন করিয়। বিবাহবিধি নিরূপণ করিয়! গিয়াছেন। 
পিতৃ-মাতপহযোগে সন্তান উৎপন্ন হয়, শ্রজাপতির এই বিশাল রাজোর 
প্রীসৌনদর্ধ্য এই সস্তানগণেরই উত্তমাধমতাঁর উপর নির্ভর করে, এই 
জন্য জগদীশ্বরের রাজ্যে পিতা মাতার স্কন্ধে অতীব গুরুতর কার্যতার 
স্তত্ত রহিয়াছে বলিতে হইবে । আবার স্নেহতাজন সন্তানগণের সখ 
্থচ্ন্দতারও মূল সথত্ প্রচুর পরিমাণে পিতামাতার হস্তেই ন্যস্ত রহিয়াছে। 
দুর্বলতা বা সবলতা সচ্চরিত্রতা ও অসঙ্চরিত্রতা, সাধু ও অনাধু প্রবৃতি 
আদি মনুষ্যত্বের অনেকগুলি উপাদান পিতা মাতার আত্মগত প্রক্কৃতিতে 
নিহিত আছে । পিত! মাত। বলিলে আমাদিগের যাহা উপলদ্ধি হয়, 
স্থক্মভাবে আলোচনা করিবার জন্ত আমরা স্থানে স্থানে তাহাই 
পুয়া্। ও জী-আত্ম বলিয়া উল্লেখ করিব । 

পুযাত্ম। ও স্্ীআম্মার সহযোগে একটা তৃতীয় পুরুষ-আত্মা কিন্া 
্ত্ীআাত্মার উদ্ভৃতি হয়। ঈনৃশোদুতির কারণ দ্িবিপর। ।আমাদের শরীরের 
মধ্যে আত্মা বিরাজ করিতেছেন সত্য, কিন্ত ততভিনন আমাদের উর্ধ ও 
নি্নভাগে, পুর্ব ও গশ্চিম ভাগে গণ্য আত্মা বিরাজ কারিযা থাকেন। 
আমাদে চর কেবল স্থুল পিবীরে এভিন্ন হক বা কারণ শরীরে 
২ লগ লহ পীর লা) আমরা দেখিতে অথবঅন্ুভব' করিতে 
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" . পারি বানা পারি অন্ত আকাশ মগ্ডলে লক্ষ লক্ষ সুক্ষ শরীরধারী 


আত্মা যে বিচরণ করিতেছেন, তাহার সনদেহলাই। *ঈদৃশ বিটরণশীল 
আত্মা নিজ করমু ঝা প্রক্কতি অনুসারে যে পুষে নিজ সাজাত্য দর্শন 
করে, নিজ ভোগোপযোগী দেহ ধারণার্থ তাহাতেই প্রবিষ্ট হয় বং পরে 


২ স্ত্রীসংযোগ দ্বার ভূমি হইলে উহার উৎপত্তি হয়” পুরুষের আত্মা 


স্বতঃ স্্ীসংযোগে ভূমিষ্ হইয়া থাকে | এই দ্বিবিধ উৎপত্তি প্রকরণের 
মধ্যে প্রথম প্রকার উৎ্পত্তি-ক্রম হৃদয়ঙম হইলেই দ্বিতীয়টা সহজেই, 
বুঝিতে পারা যাইবে। এই জন্য প্রথমটার আলোচনাতেই প্রবৃত্ত 
হইব। পুষাত্ম৷ ও ভ্ত্রী-আাত্মার গুণ বা! শক্তি সমৃহ হইতে সমুষ্ঠৃ 
তেজোদ্বয়ের (পুরুষের বীর্ধ্য ও স্ত্রীর রজঃ ) রাসায়নিক সংযোগে তৃতীয় 
পুরুষ-আত্মা বা স্্রীআত্মার উৎপত্তি হইয়া থাকে। আত্মার প্রধানতঃ 
চারিটা শক্তি বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়-_-যথা আকর্ষণ, অগকর্ষণ্ 
সংযমন ও তন্গুপ ( তন্থপ এই শক্তির সহিত ইৎরাজী 2122509610 1006 
নামী শক্তির সহিত কিঞ্চিৎ সানৃশ্ত আছে)। সংঘমন, আকর্ষণ ও 
অপকর্ষণ, এই তিন শক্তি দার্শানক ভাষায় সত্ব, রজঃ ও তম; বলয়! 
কথিত হয়। আকর্ষণ ও অপকর্ষণ-শক্তি আবার ভাবিক। ও ব্যঞ্জিকা_ 

প্রাণন ও অপানন শক্তি নামে অভিহিত হইয়া! থাকে। আত্মাকে 
যে মন, চিত্ত, অতিমান, মহত্ত্ব আদি উনবিংশতি অথবা মতভেদে 
সপ্তবিংশতি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, সে সমস্ত আত্মার প্রথমোক্ত 
চারিটা শক্তির ক্রিয়া মাত্র। আত্মার (স্থলভাবে বলিতে গেলে এমন 
কি যদি একটা বিভিন্ন শক্তি না বল! যায় তবে মনের ) কার্য) ক্রমে 
আমাদেরু শরীর গণ্টিত হ্য়। আত্মার শক্তির ক্রিয়া-ক্রম জানিতে 
হইলে স্থিরভিভে একটু গভীর চিন্তা আবশ্তকণ্জ ক্রিয়ার একটা্ষুদ্রতম 
অংশের নাম "একটু সঙ্গ” বজ্ছয়া কল্পনা করুন। একটা ক্রিয়ার 
যত সপ্বেগ. হইবে,” ধারাবাহিক রূপে ততাবতের অনুমান করিতে 





৩৮ শীক্ষ্ণ-পু্পাঞ্জলি ৷ 





পারিলে উক্ত ক্রিয়ার দীর্ঘতা অনুমান হইবে। আঁমাদের প্রবৃত্তির 
প্রীবল্য এইরূপে” ক্রিয়া" সুত্রে দৈর্ঘ্য দ্বারা পরিষিঠ "হইয়া থাকে। 
এক্ষণে ৃস্তানোৎপাদনের হেতু পুমাত্ম! ও স্ত্রী আত্মার শক্তি' সমূহের 
কিরূপে ঠাসায়নিক সংযোগ হয়, তাহা উপলব্ধি করা সহজ হইয়া! 
আসিল। আমারি শরীরে যদি কেহ ধুলিনিক্ষেপ করে, তাহা হইলে _ 
দৃষ্ট হইবে যে ধুলি গুলি শরীরে সংলগ্ন থাকিল না, অল্পে অল্পে গ্লুতিত 
হইল, যে কতকগুলি তাহাতে সংলগ্ধ রহিল বলিয়! বোধ হইতেছে, 
তাহাও ধীরে ধীরে দেহচু।ত হইবে | ঈদৃশ সংযোগভাবকে রাসায়নিক 
ংযোগ বলা যায় না। দুইটী বিপরীত ধর্ম্াক্রান্ত পদার্থ পরস্পর 
বিরোধে যখন একটা অপরটাকে এবূপ অভিভূত করিয়া! ফেলে যে 
সেটা অপরটাকে পরুত্যাগ করিতে অদমর্থ হয় এবং উভয়েরই নিজ 
নিজ পার্থক্য ঝ স্বতন্ত্র! দৃষ্ট হয় না, তখনই পদীর্ঘদয়ের রাঁসায়নিক 
ংযোগ হইয়াছে বলিতে পারা যায়। বন্ততঃ ছটা বিপরীত ধর্মাক্রাত্ত 
বস্তর মধ্যে একটী অধিকতর বলবান্‌ না হইলে রাসায়নিক সংযোগ 
হওয়। অসম্ভব! বিপরীত ধর্মাক্রান্ত নয় বলিয়াই হউক অথবা 
বিপরীত ধশ্্াক্রান্ত হইলেও শরীর হইতে অন্নাধিক বলাক্রাস্ত নয় 
বলিয়াই হউক, নিক্ষিপ্ত ধুলি রাশি আমার শরীরের: রামায়নিক 
ংযোগে মিণিত হুইল না। পুমাত্মার শক্তি রাশি প্রোক্ত রাসায়নিক 
ক্রম অনুসারে স্্ীআত্মার শক্তি রাশির সহিত সম্মিলিত হইয়া তৃতীক় 
পুরুষ-আস্মা বা স্ত্ী-নাত্মা উৎপাদন করিয়া! থাকে । 

পুমাত্মার সহিত স্ত্রীআত্মার কি রূপে ক্রিয়াসংযোগ হইয়া থাকে, 
তাহাই এক্ষণে চিন্তনীয়। তড়িৎ শক্তি যেমন যোজক ও বিয়োজক 
(০9৮৭6 এ ৩৫৪৮5) এই ছ্‌ই অংশে বিভ্, "আবস্থ 
তন্ুুপ শক্তিও তাদৃশ। তন্থপের শল্দিদ্ধ় সরস্প্র“বিভিন বশ্াক্রাত্ত। 
বতিকিয়া হালে পুরুষের আত্মস্থিত তন্থপ "শক্তির বিয়োজক অংশটুকু 





নিজস্ব । ৩৯ 
পাপাপাপইপপাপিশপাপাপাপিপসপাপপাপিপি পিপিপি িসিউিউিিউিউিউিসিউিউিউিিসিসিসিছি 


" * স্ানাস্বস্থিত তম, শক্তির বোজক অংশের সহিত সম্মিলিত হইয়! যায় । 
আকৃাশীয় তড়িৎ ও পার্থিব তড়িতের সংঙ্পেগ কালে যেমন উভয় 
ভড়িৎ ষথাপামর্ঘ বদ্ধিত হই্কা পরস্পর হন সাবি হয়, তদ্রপ 
পুংতন্ছপ ও স্ত্রীতন্থপও চরম সীমায় বর্ধিত হইয়া! ঘনষ্ঠ নন্লিধানে 
*সন্মিলিত হয়। স্ত্রীর গর্ভে রেধুবৎ এক প্রকার পদার্থ "আছে। পুরুষ 
হইতে নিঃস্থত তেজঃ সেই রেণুরীশির সহিত মিশ্রিত হয়) এই তেজঃ 
কেবল তন্থপ নহে এবং উহা যে কেবল রেণুর সহিত মিশ্রিত হয় 
তাহাও নহে। বিবিধ পুংশক্তি সম্মিলিত তন্থপ ই এই তেজ: এবং উহা 
বিবিধ হ্তীশক্তি-সম্মিলিত তন্থপের সহিত গিয়! মিশ্রিত হয়। একপ 
নন্ষিলন ঘদ্দিও এক প্রকার রাদায়নিক সংখোঁগ বটে, কিন্তু ইহা সাধারণ, 
রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। সাধারণ রাসায়নিক সংযোঁগ- 
কালে মূল পদার্থ কয়টির আদৌ স্থাতন্ত্রা থাকে না) কিন্ত স্ত্রীও 
পুযাস্মার শক্তি সন্বন্ধীয় রাসায়নিক সংবোগ কালে বিভিন্ন পদার্থের 
সমাবেশ হইলেও মূল পদার্থ গুলির স্বাতিন্্রা বিনষ্ট হয় না। আকর্ষণ ও 
অপকর্ষণ, অথবা ভাবিকা ও ব্যঞ্জিকার সহযোগে স্ত্রীতন্থপ ও পুং- 
তন্পের সংযোগে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, উহ! একটি পৃথকৃ পদার্থ বটে * 
কিন্তু তাহাতে ভাবিকা ও ব্যঞ্রিকা স্ত্রীতনুপ ও পুং-তনুপের স্বাতন্য 
থাকিয়া যায়। পুর্বে উক্ত হইয়াছে ষে রাসায়নিক সংযোগে যে দুইটি 
পদার্থের সংঘাত হইবে, তাহার মধ্যে একটি অপরাটিকে পরাজিত ব! 
অতিভূত করিবেই করিবে । তাহ! না করিতে পারিলে উহা রাসায়নিক 
সংযোগ বলিয়া উক্ত হয় না। মন্গুষ্যের সন্তান উৎপন্ন হইলে কোন 
সম্তানে পক্ষের, বাধ্য ও ঢুকাঁন সত্তানে স্ত্রীর রজঃ অধিক বলবান্‌ 
বলিয়া চৃষ্ট হট । সাধারপতঃ পুত্র সন্তান উৎপঠদনে পুকষের তেন্ঃ এবং 
কন্তা সন্তান উৎপাদনে স্্ীর'রজঃ অক বলবান্‌ দেখিতে পাওয়া যায়। 
পুরুষ ও স্তর যূদি উউয়েই সবীগুণাক্রান্ত হয়েন ও উভয়েই ক্লদিবএকজাতি 








৪০ শ্রফ পুষপাঞ্জলি। 





হয়েন, তবে তাহাদের পরম্পর-সহযোগে উৎপন্ন পুত্র সামাতিতঃ পিতার ও 
কন্তা মাতার সৌসাদৃষ্ প্রত হয় এবং পুত্র কন্তা। উভয়েই সকগুপাক্রানত 
হইয়া থা । স্ত্রী ও পুরুষ একজাতীয় হইলে সস্তান গুণবান্‌ হইবে বটে, 
কিন্তু দম্পতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিলে তদ্রপ হইবার আঁশ! নাই । এই জন্ত 
পিতার উপরিস্থ সপ্ত পুরুষ সম্পকাঁয় কন্তাকে এবং মাতার উপরিস্থ পঞ্চ » 
পুরুষ সম্পকর কন্তাকে বিবাহ করিতে নাই। পিতার উপরিস্থ অষ্টম 
পুরুষ এবং মাতার উপরিস্থ বষ্ঠ পুরুষ সম্পর্কীয় কন্তাঁতে যে সম্বন্ধ আছে 
তাহা অতি সামান্ত এবং € সম্বন্ধ সত্বে বিবাহ করিলেও বিশেষ ক্ষতি 
হইবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্তই আর্ধ্যশান্ত্রকারের! এই রূপ স্থলে 
বিবাহ নিষেধ করেন নাঁই। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের প্রক্কৃতি যদি সধান 
ধর্মাক্রান্ত হয়, তাহ! হইলে তাহাদের পরস্পর আসক্তিতে সুন্দর রূপ 
রাসায়নিক সংধোঁগ হয় না । এই জন্য সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। পর- 
স্পরের প্রকৃতি বদি একটু ভিন্ন হয়, তাহ! হলে সেই স্ত্রী-পুরুষের সহযোগ 
জাত পুত্র যথাবৎ সৌস্ঠব-সম্পন্ন হইবে। এইরূপ স্থলে পুরুষ ও স্ত্রী 
উভয়ের প্রক্কতির ভেদ থাকা প্রযুক্ত পরস্পরের প্রতিতবন্িনী শক্তি 
পরস্পরের প্রকৃতি হইতে বল সঞ্চয় করিবে এবং পরিপুষ্ট তৃতীয় প্ররুতি 
(সন্তান ) সমুৎপন্ন হইবে ! 

প্রথমতঃ সবর্ণবিবাহের বছুল প্রশংস| করিয়া পুরর্বাঁর বিরুদ্ধ 
ধর্মাক্রাস্ত স্ত্ী পুরুষ সমাগমে যে সস্তান উৎপন্ন হইবে, তাঁহ! সমধন্থাক্রাস্ত 
দম্পতির সন্তান অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ হইবে, এরূপ কথিত হওয়ায় সহসা এই 

ংশয় উঠিতে পারে যে এতদন্ুসারে, ত্রাঙ্গণ ও ্রাঙ্গণীতে বিবাহ অপেক্ষা 

্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াতে বিবাহ অর্থাৎ অনুলোম অনবর্প বিবাহ পরম 

প্রশংসনীরী। বুদ্ধিমান্‌ গণর্পনরর্থক সংশয়ারঢ় হইস্না বিটলিত হইবেন 
না। কেনন। ব্রাহ্মণের সত্বগুণাধিক ক্ষ্িয়ের-রজোগুণাঁতিশব্য__ 
ইহা চিরগ্রসিত্বও শান্্রসি্ । ব্রাঙ্গণের ত্রীক্গণী-গর্ভে সস্কান উৎপন্ন 
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হইলে সন্তান বিশ্দ্ধ সত্বগুণাক্রান্ত হইবে এবং ব্রাহ্মণ কর্তৃক ক্ষত্রিয়াতে 
সন্তান উৎপন্ন হইলে সন্তান রজোগুণ-মিশ্রিত সম্গুণাত্রীন্ত হইবে । এই 
জন্ত সবর্ণ বিবাহ অন্ুলোম অপবর্ণ বিবাহাপ্রোক্ষা অধিক প্রশ্ংসনীয় ও 
উৎকৃষ্ট ফলপরস্থ। ইত্যবসরে এরূপ সংশয় হওয়াও আঁশ্চর্ঘ” নহে যে 
* ব্রাহ্মণের সত্তগুণ অধিক পরিমাণে থাকিলে ক্ষত্রিয়ার প্ুঁজোগুণকে নিজ 
বলে ব্সভিত্ত করিয়া সন্তানকে সন্গুপাক্রান্ত করিতে পারিবে না কেন? 
বিচারবান্‌ পুরুষ এই ব্যর্থ বিতর্কজাল ভেদ করিতেও সঙ্কুচিত নহেন। ৭ 
সকল মনুষ্যের প্রকৃতিনিহিত। যত দিন পর্য্যন্ত ক্রিয়া, আচার, ব্যবহার, 
ব্রত বিশেষাদির দ্বার! প্রকৃতির পরিবর্তন না হয়, তত দিন সত্ব, রজঃ, ব| 
তমোগুণ পরম্পর নিতান্ত নিকটে থাকিলেও পরস্পরকে অভিভূত করিতে 
পারে না। স্থৃতরাং ব্রাহ্মণের বীর্য্যস্থ সত্বগুণ রজোগণাক্রান্ত ক্ষত্রিয়ার 
শোণিত-প্রকৃতির পরিবর্তন করিতে অসমর্থ । একটা গুণের দ্বার! আর 
একটি গুণ বিনষ্ট হয় না, কিন্তু একটা গুণজনিত ক্রিয়াচরণ দ্বারা অপর 
একটী গুণ ক্ষীণ ও পরিবর্তিত হইয়া যায়। একটা গুণের আশ্রয় পদার্থ 
যদ্দি অপর গুণের আশ্রর-ভূমিকে বিঘাতন করিতে সমর্থ হইত, তাহ! 
হইলে ব্রাহ্মণের রসে ও কষত্রিয়ার গর্ভে উৎপন্ন সন্তান সবর্ণ বিবাহজাতি 
সন্তান অপেক্ষ। নিন্দনীয় হইত না । অন্ুলোম অসবর্ণ-বিবাহ শান্স- 
নিষিদ্ধ নহে। ত্রাক্গণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাকে এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যাকে 
শান্রবিধি অনুসারে বিবাহ করিতেন। শূদ্রকন্তাকে কামতঃ বিবাহ 
করিলে দ্বিজগণ পতিত হইতেন ।. দ্বিজগণের মধ্যে সবর্ণ এবং অসবর্ণ 
বিবাহ দ্বারা উৎপর ছয় প্রকার সস্তান (ব্রাহ্মণ, অথষ্ঠ, ক্ষত্রিয়, মুদ্ধীভি- 
ফিক্ত,এবৈশা, প্লারণাক ) ষথথ মরধযাদাক্রমে দি বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত 
হইয়াছের্ন। অপবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ বা নিিদিত নহে কিন্তু শবর্ণ-বিবাহ 
অপেক্ষা “নিকৃষ্ট বলতে হইবে ** এই জন্ত বর্তমান যুগে দ্বিজাতিগণের 
এতেজোহটুন্র সে সঙ্গে এঁই প্রথা অপ্রচলিত হইয়াছে & ঝিলোম অসবর্ণ 
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বিবাহ (অর্থাঞ্ৎ যে অপবর্ণ বিবাহে পুরুষ নিষ় শ্রেণীর্তব.এবং স্ত্া উচ্চ 
শ্রেণীস্থ) শান্ত্ে নিতরস্তই ম্িধিদ্ধ। শাল্রকারের! বলেন, বিলোম অপব্র্ণ 
বিবাহোৎপুন্ন সম্তান চণ্ডালাদ্ধি হইয়! থাকে৷ অত্যন্ত কুগরক্ৃতষ্থ বলিয়া ও 
ব্যাখ্যা করাই চগ্ডাল শব্দের উদ্দেশ্য। নিম্ন শ্রেণীর প্রবল পুং-শক্তি 
উচ্চ শ্রেণীর স্ত্ীশক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া! অতি কদর্য সন্তান _ 
উৎপাদন করে! যে কারণ বশতঃ অন্গুলোম বিবাহে সবর্ণ বিবাহ সইতে 
উৎপন্ন সম্তান অপেক্ষা নিকৃষ্ট সস্তানের উৎপত্তি হয়, বিলোম বিবাহেও 
তাদৃশ কারণ বশতঃ অতি নীচপ্রকতি চগ্াঁলের উৎপভ্ভি হইয়। থাকে। 
পুং"গ্রক্কৃতি স্ত্রী প্রকৃতির উপর প্রবল আধিপত্য করিয়। থাকে ইহ! স্বতঃ- 
সিন্ধ, অগত্য| বিলোম বিবাহে নীচ প্রকৃতিরই প্রাধান্য বৃদ্ধি হয় এবং সেই 
কারণ বশতঃ বিলোম অসবর্ণ বিবাহ হইতে উৎপন্ন সন্তানও নীচ 
প্রকৃতির হইয়া থাকে । সিদ্ধান্ত স্থলে আমরা এই মাত্র বলিতে পাঁরি, 
যে সবর্ণ-বিবাহই ধর্ম ও সমাজের উন্নতির মূল ভিত্তি। অন্ুলোম অসবর্ণ- 
বিবাহ যথোচিত প্রশংসনীয় নহে। বিলোম 'অসবর্ণ-বিবাহ নিতান্ত নীচ, 
নিন্দিত ও ঘ্বণিত আবর্ঞনা রাশি সমাজে আনয়ন করিয়া সমাজকে 
নিতান্ত কলুষিত করিয়া দেয়। 
শিক্ষিত ভারতবাসিগণ! চিস্তানল দেশহিটতধিগণ! বিচারশীল 
কুশলাকাজ্কিগণ ! একবার বিদেশীয় ভাষা শিক্ষার অভিমান পরিত্যাগ 
করিয়। উপযুক্ত আর্ধ্য-বৈজ্ঞানিক ত্ববীজ-ভূমিতে কিঞ্চিৎ প্রনিধান করুন। 
তপঃসাধন-শীল নির্ম্মলচে হা ব্রাঙ্গণগণ স্থার্থসিদ্ধির কুৎসিত অভিপ্রায়ের 
বশবর্তী হইন্সা। জাতিভেদের প্রথা প্রচলন করেন, নাই, অনর্থক অসবর্ণ 
বিবাহের নিন্দা করেন নাই। যাহাতে সমাজের পরম মল হয়, যাহাতে 
সমাজ কুৎনিত ও কুচরিত্র লোকে পরিপূর্ণ নাহয়, সেই জন্তই? তাহারা 
£ সবর্ণবিবাহের প্রশংসা ও অপবর্ণ বিবাহের নিন্দা করিয়া গিরাছেন। 
তাহারা সাধকগুগ্নে, আচার ব্যবহার-গুণে, জ্ঞানী ও মুক্তকামূ ছিলেন, 
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- , শাঙ্কের কোন বিধি প্রণয়ন কালেই তীহাদিগের বুদ্ধি কদধ্য অভিপ্রায়ের 
বারা প্রণোদিত হইত না| বাঁহারা আঁপনার এুখ, জঞ্সাঁরের ভোগ-্থখ 
তুচ্ছ করিতেন, স্বাহারা বৈরাগ্যাবলম্বন পূর্ব সংসাঁরে জলাঞজলি দিতেন, 
ভীহারা কি নিজ নিজ পু পৌত্রাদির সখের জন্ত শান্তর ঝুঁবস্থাকালে 
, পক্ষপাঁতিত! অবলম্বন করিয়াছিলেন ? ইহা! ন্বপ্নেও স্পণ করিলে পাপ 
হয় ।* আজ কাল ত্রান্গণাঁদি উচ্চ বর্ণের মধো ভূরি ভুরি অসচ্চরিত্র ও 
"নিন্দিত প্রকৃতির লোক দৃষ্ট হয়, তজ্জন্ত মন্থ আদি শীস্তরকর্তা মহাত্মাদিগের 
মতকে ভ্রান্তিপূর্ণ ও অদঙ্গত বলিও না । পূর্বে ক্রান্মণাঁদি দ্বিজগণ ফে 
পবিত্র রীতিতে জীবন যাপন করিতেন, এক্ষণে আর তাঁহা দৃষ্ট হয় না। 
ধর্থের প্রতি তাহাদ্িগের যেরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধা ছিল, আচারের প্রাতি 
যেব্দপ কর্তৃব্যনিষ্ঠ। ছিল, গুরুবাক্যের প্রতি যেরূপ ভক্তি ও বিশ্বাস, ছিল, 
বজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের প্রতি যেরূপ আস্থ। ও আগ্রহ ছিল, আজ কাল আর 
সেরূপ কিছুই নাই। সুতরাং বর্তমান উচ্চ বর্ণ গণের ঈদৃশ হীন চরিত্র 
হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যে বর্ণের যেরূপ আচার ব্যবহার, তদনূরূপ 
অনুষ্ঠিত না হইলে সে বর্ণ নিশ্চয়ই অপকুষ্ট প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে। তজ্জন্ত 
সদ্বিধিবক্ত! শান্্কর্তৃগণ ভ্রান্ত বা স্বার্থপর বলিয়া! উপেক্ষিত হইতে পারেন 
না। আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষীর গুণে এবং নিজ নিজ কার্ধ্যফলে আর্ধ্য- 
জাতি-ম্থলভ ধৈর্য্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছি, বিষয়-বিশ্বেষের সম্যক চিন্তা 
করিতে অসমর্থ হইয়! পড়িয়াছি, সেই জন্ত অপরিণাম-দর্শীর স্তায আপু- 
সুখকর যাহ! কিছু দেখি, তাঁহারই পক্ষপাতী ন! হইয়া থাকিতে পারি না। 
এক্ষণে আমর! বিবাহের আদান প্রদান কালে কন্তা ও বরের কুল, শীল, 
আচার বিনয়া দিরুপ্রাতি পাত করি না। কন্তার রূপ ও বরের অর্থবল 
দেখিয়াইলত্ব হই! লঙ্গণি দ্বারা তাহাদের শরীরগত, মন্ঠগেত, এবং 
্রক্কৃতিনিহিত শক্তির বৈধগ্য আছে কিনা তাঁহা বিচার করিতে পারি না। 

এরই অবিবেকতাই-অনেক শবিবাহের বিষময় ফল উৎপাদন বনুর। অনেক 
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স্থলে আমর! মুটের স্যার নীচগ্রক্ৃতির আদর ও উচ্চর্ুকৃতির অনাদর 
করিয়া প্রলয়-পাপ-শুগী হইয়া থাকি। এই মহাপাপের ফলেই আমাদের 
পবিত্র আর্ধ্যসমাজ এক্ষণে ব্শ্রম বিশৃঙ্খল এই বিশৃঙ্খলত! বিদুরিত 
না হইলে, উহা পরিহার করিবার উপান্ন সকল শিক্ষা! করিতে না পারিলে, 
আমাদের সমাজে কল্যাণ নাই। যাহাতে পবিত্র প্রকৃতির সমাদর 
ভারতে বৃদ্ধি হয়, তাহারই যত্ব কর সকলেরই কর্তব্য। অসবর্ণ ক্লিবাহ 
পবিত্র প্রন্কৃতি রূপ কল্পতরুর বিষম কাল কীট স্বরূপ। শুদ্ধপত্ধ তগবান্‌ ” 
আার্য্যসমাজের পবিত্র প্রক্কৃতি রক্ষা করুন । 
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ন্থেচ্ছাচার যাহার্দের ধর্ম, তাহীদ্িগের ধর্্মহানি হইবার আঁশঙ্কাও 
অতি অল্প। বাহার! ধর্মতত্বের নিগৃড় চি্তা করিয়াছেন, তহারাই 
বুঝিশ্মীছেন যে বিষয়াসক্ত চিত্তের স্বাধীন চিন্তার ফল ধর্ম নহে। ক্রহ্ধ- 
নিষ্ঠ পুরুষ ব্যতীত কেহই ধর্থের নিগুঢ় তত্ব বুঝিতে বা নিরূপণ করিতে 
সমর্থ হয়েন না । বহু গবেষণা,স্গভীর চিন্তা ও ভগবদারাধনাঁর সাহায্যে 
আর্ধ্য খ্ধিগণ আমাদিগের ধর্মশান্ত্র প্রণয়ন করিয়! গিয়াছেন | সিদ্ধ 
মহাত্মাগণের নিক্ূপিত নিয়ম নিষেধ রাশির মর্যাদা উল্লজ্বন করিলে 
আর্ধ্যজাতির ধর্ম সাধন হয় না। তন্ববেত্ািগের “ান্তা উল্লঙ্বন কর! 
ধন্মার্থীদিগের পক্ষে মহাপাপ । আর্ধ্ জাতির অস্থি মজ্জাতে এই সুসংস্কার 
বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। 


যঃ শান্ত্রবিধিমুত্সজ্য বর্ততে কামচারতঃ। 
নস সিদ্ধিমবাপ্পোতি ন স্থখং ন পরাং গতিং ॥ 
তস্মাচ্ছান্ত্রং প্রমাণান্তে কার্য্যাকার্ধ্যব্যবস্থিতৌ । 
জ্ঞাত্বা শান্্রবিধানোক্তং কম্ম কর্ত,মিহাহসি ॥ 
ভঃ গীতা ১৬শ অঃ। 
যে বাক্তি শান্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া ্বেচ্ছাচারধর্মের সাধন করে, 
সে ব্যক্তি সিদ্ধিগ্রাত করিতে পারে না, ইহলোকে সুখ বা পরলোকে 
মু্তিপদ প্রাণ্য হয় না। এঅতএব শান্তর প্রমাগানূরূপ কার্যযাকারধ্য বিদিত 
হট খৃঁ বিধানোক্কি কুর্শেরই অনুষ্ঠানে শ্াবৃভ হও | * 
আমাদিগের হাহ কম্উপাননা ও জ্ঞান এই ত্িকাণ্ডে বিতক্ত। ৯ 
* শীরকধিছিত বিধানে নুচারুরূপে কর্ম রাশি অনুঠিত হইলে *মহুষ্য প্রক্কৃত 
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উপাসনার অধিকারী হয়। উপাসনা দ্বারা চিতশুদ্ধি ও খ্মাত্বানাত্মবিচার . 
বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিকাশ 'হইলে-ততজঞানের উদয় হয় । এই জ্ঞানই মুক্তিফল- 
প্রদাত| ও-পরমানন্দের বিধার্। যেমন ত্রিতল গৃহের নিয্তম প্রথমতল 
ভগ্ন হইয়া গেলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব, সেইরূপ 
পুর্বোক্ত তিন কাঁণডের প্রথম কাগুটা (কর্দ) বিহিতরূপে অনুষ্ঠিত না - 
হইলে শত চেষ্টা ও ত্র করিলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাণ্ডের সাধনাপিকার_ 
কাহারও জন্মিতে পারে না । আমর! যে কাণ্ডেরই অন্ুষ্ঠীন করি না কেন 
শান্্বিধি উন্তজ্বন করিয়া তত্তৎ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ নহি। 
উপাসন! ও জ্ঞানকাণ্ড সবলাধিকারীর জন্য, তাহ! লইয়া অদ্য আলোচনা 
করিব না। ছুূর্ববলাধিকাঁরীর নিতান্ত অনুষ্ঠেয় কর্মকাণ্ডের কথাই এ 
প্রস্তাবের আলোচ্য) কর্মকাণ্ডের প্রকারভেদ, প্রকরণ, ক্রম প্রভৃতি 
লইয়া আন্দোলন করা আজ আমাদের মন্তব্য নহে। এই কর্মানুষ্ানের 
পথে আপাততঃ যে বিদ্ব ও উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে, তাহা লিখিয়াই 
আমরা প্রস্তাবনা শেষ করিব। 
স্বৃতি বা ধর্মশাস্ত্র আমাদিগের কর্ধানুষ্ঠীনের বিচারক ও ব্যবস্থাপক । 
মন্বাদি-বিরচিত স্তবতি সমূহ বেদ-মুলক এই জন্য স্মবতি-বিহিত ক্রিয়া ও 
অনুষ্ঠান বেদ-বিহিত ও ঈশ্বর-প্রণোর্দিত বলিয়া আধ্যধন্মীর সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস) আধ্যশান্ত্রকারগণ সর্বজ্ঞ, এবং লৌকিক ও অলৌকিক 
যুকতিজ্ঞান সম্পন্ন হইলেও স্মৃতি বা ধর্ম শাস্ত্রে তাহারা কোন কথাই যুক্তি 
বা দৃষটান্তের অন্ুদরণ করিয়া কাহাকেও বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই। 
তাহারা ঈশ্বরনি্ শিষ্য ও লোক সমাজের সরল শ্রদ্ধা ও সাধুভাবের প্রতি 
সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া লোকহিতার্থ অনুষ্ঠান রাশির নিয়ম ও নিষেধ, 
প্রকরণ, ক্রম ও ফলাফলাদি বিস্তার পূর্বক ব্যাখ্যা করিয়াছেন? সরল 
* সাধকগণ যুক্তির বিছ্্মী প্রতিভা অণেক্ষা তব্ত -খবিদিগের আজ্ঞা 
অধিক প্রাতিভ! ও গপ্রভাযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এই জুন: লৌক-. 
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" -. কল্যাণকারী আচুংধ্যগণ যুক্তির ক্ষুদ্র সাহাষ্য লইয়া লোকসমাজের নিকট 
আপনাদিগেরও শস্য প্রণীত গ্রন্থের গৌরবঙ্ধনি ও্টবৈন নাই। ধর্ম 
শান্তের আ্তা আর্ধ্ন্্মীবলম্বিগণ ঈশবরাজ্ঞাঃ হ্যায় চিরকাল গ্রৃতিপালন 
করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন । এতদ্দিন মনের অনুরাে ধর্ম কর্ম 
»বে ভাবে তারতে অনুষ্ঠিত হই? সতেছিল, কাপের শ্রভাবে__ 
আমাজ্জর অদৃষ্ট-বৈগুণ্যে শাস্ত্রে কিছু কিছু লোকের অনাস্থা জন্মিবার হতে 
লক্ষিত হইতেছে। ইহা বর্মশান্ত্ের দোষ নহে, জ্যোতিষ শাস্তবিদ্বর্গের 
যেমন চিকিৎসকের সঙ্গে ওষধ বিক্রেতার সম্বন্ধ, সেইরূপ ধর্ম শাস্ত্রে 
সঙ্গে জ্যোতিষ শান্তের অতি নিকট সম্বন্ধ। চিকিৎসক ওষধের ব্যবস্থা 
করিয় দেন? কিন্তু সেই গঁষধ গুলি আনিতে হয় ওধধবিক্রেতার নিকট 
হইতে। ওষধ বিক্রেতা যদি ব্যবস্থালিখিত ওষধের পরিবর্তে, জানিয়! 
হউক বা! না জানিয়া হউক, অপর একটী ওষধ দেয়, তবে চিকিৎসকের 
ব্যবস্থ। অতি উৎকৃষ্ট হইলেও রোগীর রোগ-নিবাঁরণের আশ! নাই; 
হয়তো অযথ| ওষধ-সেবনে রোগ বাড়িতেও পারে) বর্তমান আর্ধযসমাজ 
যাহা কিছু ধর্মাকার্্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা সমস্তই ধর্মশাক্সান্থমোদিত | 
ধর্মুশান্ত্র যে তিথিতে, যে লগ্নে, যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে ব্যবস্থা! 
করিয়াছেন, সাধু গৃহস্থ তদনুসাঁরে কন্মানুষ্ঠানের উদ্যোগ করিলেন) কিন্ত 
তিথি ও লগ্নের তত্ব জানিবেন কোথা হইতে? স্থতিশান্ত্রে তাহা জাঁনিবার 
কোন সুবিধা নাই। তাহা জানিতে হইবে জ্যোতিষ শাস্ত্রের নিকট। 
কন্মানুষ্ঠাতাকে স্মৃতির কাছে ব্যবস্থা লইয়া! আবার জ্যোতিষের সাহাষ্য 
লইতে গমন করিতে, হইল! জ্যোতির্বিৎ যদি গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি বিধি 
যথাবথক্াণন। বুরিঠে সমর্থ হইয়া থাকেন, এবেইত কর্ধান্ঠাতার মল, 
নতুবা অর্তিথতে অলগ্নে কর্ণের অনুষ্ঠান করিরা তাহাকে শ্রতব্বায়ভাগী 
রর হয়া জ্যোতুষ ও ধর্রশাক্ছে বেদাস্ত শাভীর অন্ধ ও পন্গুর ভা 
স্স্ধ। তন্ধেরস্বদ্ধে পু শীরোহণ করিলে অন্ধের গণ্িশক্ষি ও পুর 
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দৃষ্টিশক্তি এতছৃভয়ের সাহায্যে উভয়েই ষেমন লক্ষযস্থানের পৌছিতে পারে, 
সেইরূপ জ্যোতি স্মৃদ্ধি উভয়ের সমবেত সাহায্যে ধর্শফল লাভ হইয়া 
থাকে । , স্বতির দৃষ্টিশক্তি আছে, কিন্তু গঙ্গুর স্যাঁ় চলিতে পারেন 
না। জ্ঞোতিষের গতিশক্কি আছে, কিন্তু অন্ধের স্তার দেখিতে পান 
না। জ্যোতিষের স্বন্ধে স্থৃতি আড় হইলে ধর্্মানুষ্ঠীন রূপ ক্রিয়াঁটী 
হুসম্প্ন ও অনুষীতার আকাক্ফিত ফল লাভ হইয়া থাকে জ্যোটুতষ বা 
স্থৃতি যাহারই হউক, কিঞ্চিৎ ক্রুটি হইলেই কর্মানুষ্ঠানের শুভ ফলের 
আশা করা যায় ন।। 

বার, তিথি, নক্ষত্র, লগ্ন প্রভৃতি নির্ধারণ করিতে হইলে আমাদিগের 
পঞ্জিকাই একমাত্র সম্বল ও সহায়) আজ এই পঞ্জিকার গণন বিভ্রাটে 
ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বঙ্গদেশ নিতান্ত চিন্তিত ও ধর্থানুষ্টানে সংশয়াপন্ন 
হইয়াছেন । ধর্শশান্ত্র লিখিলেন,_ 

“একাদশ্যান্ন ভূগ্ীত পক্ষয়োরুভয়োরপি”” । 

এক্ষণে পঞ্জিকাকাঁর গ্রহ নক্ষত্র গণনার দোষে যদি দশমীতে ব| 
দ্বাদশীতে একাদণী লিখিয়! থাকেন এবং তদছ্দারে তুমি একাদশীর 
উপবাস কর, তবে ধর্শশীস্তান্ছলারে তুমি প্রত্যবায়ভাগী হইবে। 
গঞ্জিকার স্বন্ধে দোষ দিলে তোমার পাপক্ষর হইবে না, কেনন৷ স্মৃতিতে 
লিখিত আছে 

“ভুউক্তে যো মানবে! মৌহাৎ 
একাঁদশ্যাং স পাঁপকৃৎ |” 

যে ব্যক্তি মোহবশতঃ ( না বুঝিয়া, না জানিয়; ভুলিয়। বো! অন্ত 
কোন ভ্রম বশতঃ ) একাদগ্রীতে ভোজন করে, দে পাঁপভাগী হয় । তিথি 
লইয়া অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন পঞিষ্কান্র মতভেদ দৃষ্ট হয়? পণ্ডিতের 
গণনার গওগোধল অনেক নিরীহ বিধবাকে ছুই দিন উপবাস কুরিয়! রেশ 


ধর্দকম্মে বিষম বিভ্রাট ) - ৪৯ 
৪ 
" . পাইতে হয়] কে কেহ বলিয়া থাকেন,যে অলগ্রে অ-তিথিতে কর্শানুষান 
করিলে অনু্াতার তাহাতে কোনও পাপ, “নহে পাঁপ পণ্তিকা- 
সংকলন কর্তা পণ্ডিতের এ বড় আশ্চর্য্য সিদ্ধান্ত ! ইহাতে অঃমাদিগের 
মন যথোচিত প্রবোধ পাইল না । শান্তর লিখিত আছে_, * 


*.. িপিতরঃ পর্বকালেঘু তিথিকালেষু দেবতাঃ 1৮ 
১ পর্কীকালে * পিতৃগণ ও নির্ধারিত তিথি বিশেষে দেবতাগণ পুজা 
গ্রহণ করিয়া থাকেন । 


“অমাবস্তা"দিনে প্রাপ্তে গৃহদ্বারং সমাশ্রিতাঃ। 
বায়ুভূতাঃ প্রবাথন্তি শ্রাদ্ধং পিতৃগণান্গুণামৃ 1” 
বায়ু পুরাণ । 


অমাবস্তা দিনে পিতৃগণ পুত্র, পৌন্রাদির নিকট শ্রাদ্ধের প্রত্যাশা 
করিয়া বায়বীয় দেহ ধারণ পূর্বক তাহাদের গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত 
হয়েন। পিতৃগণ দেবতা, গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি বিধি তাহাদের অগোচর 
নহে। তীহারা প্বথার্থ অমাবস্তার” দিন শ্রান্প্রার্থী হইয়া উপস্থিত 
হইলেন--অবিহিত দিনে তাঁহাদের আগমন আশা! করা যাঁয় ন|। এদিকে 
ধর্মশীন্তও অমাবস্তার দিনে শ্রাদ্ধের বিধি দিয়াছেন কিন্ত আমাদিগের 
অনৃষ্ট দোষে_পঞ্জিকার ব্যবস্থা দোষে হয়ত আমরা চতু্দশী বা গ্রতিপদে 
অমাবস্তা জানিয়! শরান্ধের আয়োজন করিলাম । সেদিন কিন্ত গ্রহনক্ষত্রা- 
দির বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ শক্তি প্রভাবে পিতৃগণের আমাদিগের সমীপবর্ভাঁ 
হওয়| অনভ্ভব হইল । খশরাদ্ধজগ্ত পিতৃগণ প্রর্কততঃ তৃপ্ডিলাভের অবকাঁশ 
পাইলেন না, কিন্ত*্আামর। জানলাম শ্রাদ্ধ করিয়া পিতৃগণকে প্বরিতৃপ্ত 
করিলাম। অস্ত কর্ম পণডহইল|,, যেজন্ত উত উদ্যোগ, এত ব্যয়, 





ক 
ক 
* চতুর্জপ। আনো; অনাবসতাপর্ণিদা ও সংকরাত্তি, এই পাঁচটা পর্ন ? 


৫০ শ্রীকষ্-পু্পাঞ্জলি । 





এত ক্লেশ করিলাঞ্ট তাহ সমস্তই ব্যর্থ হইল। পশ্তিত' মহাশয় হয়তো 
বলিবেন, শ্রান্ধকারিন্! ইঞ্ুতে তোমার পাপ নাই, পঞ্জিকাকার পণ্ডিত 
ইহার পাপভাগী। এ সিদ্ধান্তে কিছুমাত্র ফল নাই। কেননা, শ্রাদ্ধ 
করিলে শ্রান্ধকারীর পুণ্য হয়, পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হন, শ্রাদ্ধ নিয়মিত কালে 
না করিলে অথবা অনিয়মিত সময়ে করিলে শ্রাদ্ধকারীর পাপ হয় ও 
পিতৃগণ অতৃপ্ত থাকেন । এক্ষণে দেখিলাম, পঞ্জিকার দোষে নির্মিত 
সময়ে শ্রাদ্ধ না করায় শ্রাদ্ধকারীর যে গাঁপ হইবে, পণ্ডিত মহাশয়ের 
ব্যবস্থান্ুসারে সে পাপ কাটির। যায়, যাঁউক-_পঞ্জিকাঁকার নরকে পড়েন, 
পড়ুন) কিন্ত নিয়মিত সময়ে বিধিপুর্বক শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকারীর 
যে পুণ্য হইত, তাহা! হইল কৈ ! পিতৃগণ যে তৃপ্তি লাভ করিতেন, তাঁহা 
হইল কৈ? তাহার! তৃপ্ত হইয়া শ্রাদ্ধকারীর প্রতি শুভ দৃষ্টি করিলে 
তাহার যে কল্যাণ হইত, তাহা হইল কৈ? তাহাদের অতৃপ্তি বশতঃ 
শ্রাদ্ধকারীর প্রতি তাহাদের অণ্ভ বা কোপ দৃষ্টি জন্য যে অনর্থপাত 
হইবে, সে অনর্থ নিবারণের উপায় কি? দেখা যাইতেছে পঞ্জিকার 
দোষে শ্রাদ্ধকারী বহু সম্পদে বঞ্চিত হইলেন, এবং তাহার অর্থব্যয়, 
উদ্দ্যোগ ও উপবাসার্দি ক্লেশ তিনি যেজন্য করিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই 
ব্যর্থ হইল । মনে কর, হরিদাসের ওলাউঠ! হইয়াছে, তাহার ভৃত্য রাম- 
লাল অন্ধকার রাত্রিতে বাজারে উষধ লইতে আসিয়াছে, ফিরিয়া! যাইবার 
ময় তোঁমাকে জিজ্ঞাস! করিল, প্রভুর পীড়া শক্ত, গষধ লইয়া যাইতেছি, 
শীঘ্র যাওয়া যায় এমন সহজ পথ দেখাইয়! দিতে পার? পথে গর্ভ আছে, 
ভুমি ইহ জানিয়! হউক বা! না জানিয়া হউক, আরও অদ্ধকার্ময় একটা 
বাগানের ভিতর দিয়। ঝাইবার পথ দেখাইয়া! দ্রিলে। 2ভৃত্য যাইতে 
যাইতে এক বিষন গর্তে পড়িয়! গেল) এই আকস্মিক পতনে বিষমা- 
ঘাতে তহারণএক খানি পা ভাঙ্গিয়া গেল? এই পর্ব্পদ্‌ হইতে উদ্জার 
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ভাবে--ধধাভাবে শ্রভুও লীলা স্বরণ করিলেন পণ্ডিত মহাশর 
হয়তো বলিবেন, ভৃত্যের ইহাতে পাপ নাই, এপাপ তোমারু কেননা 
তুমিই এ কুপথ দেখাইয়া দিয়াছ। পাপ তো নাই বুঝিলাম, শীর্তে পড়িয়া 
তাহার যে পাখানি ভাঙ্গিয়া গেল ও সে বেদনায় ছটফট করিতে লাগিল, 
গ্র্থু এষ অকাঁণ মৃত্যু হইল, এতাঁবতের ক্ষতি পুরণ করিবে কে? তাই 
বলিতেছি, লোকে কেবল পাপের ভয়েই ধর্ম করে না? ধর্শের দ্বারা পুণা 
ও নুককতি লাভ হয়। তবে পাপের ভয় এড়াইলেই যে ধর্শের ফল লাভ 
হইল তাহা কে বলিল? বস্ততঃ অকালে বা অলগ্থে কার্ধ্য অনুষ্ঠিত হইলে 
অন্ুষ্ঠাতাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, এবং যে পিতৃগণ বা দেবতার উদ্দেশে 
কার্ধ্যের অনুষ্ঠান, তীহাদেরও প্রসন্নত! সাধিত হয় না) জ্যোতিষ শাস্ত্রে 
অপূর্ণ শিক্ষার দোষে আমাদিগের দেশে আমাদিগের ধর্মকর্ম সমন্তই পু 
হইবার উপক্রম হইয়াছে। ক্রাঙ্গসমাজের বিকট ক্রন্দনে, নাস্তিকগণের 
আস্ফালনে, মহচ্মদীয় নির্ধাতনে, প্রীস্ীয়দলের কুন্দনে, বিলাতপ্রত্যাগত, 
গণের সংঘর্ষণে আর্য গৃহস্থগণের আশ্রমধর্মের যে ক্ষতি করিতে পারে 
নাই, আজ বুঝি আমাদের ঘরের পণ্ডিত মহাস্মারাই সে টুকু করিয়া 
বসেন। জ্যোতিষিগণ সে কালের বাধা! নিয়ম ধরিয়! গ্রহনক্ষত্রার্দির গতি- 
বিধি গণনা করিরা ষাইতেছেন, কিন্ত এই এরহনক্ষত্রাদির গতিবিধি যে 
সময়ে সময়ে পরিবর্তিতহয় এবং এই জন্ত মধ্যে মধ্যে জ্যোতিগঁণনার ক্রমও 
যে পরিবর্তন করিতে হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি থাকিলে এই ঘোর ছর্বিপত্তি 
ঘটে না! "গ্রহ 85 গতি অনুসারে তাহাদের স্থানও প্রতিনিয়ত 
পরিবর্তিত, হইতেছে " ) পঞ্জিকার গণনা-পদ্ধতি শুদ্ধ হইলেও গ্রহগণের 
স্বানবিপর্যয সংঘটন হেতু যুগভেদে ফলভেদ্‌ ৃষ্ট হয়। আর্য মসতস্মাগণ 
থে সময়ে নক্তরাবির স্থিতি-্থীন স্থিরকরিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, 
সে বহু দিন্রে কথ ?* এখন নক্ষত্রাদির অনেক স্থান- পরিবর্তন ঘ্টয়াছে; ট 
স্থতরাং এক্ষণে পুর্কার মন্ত্র সাহায্যে নভোবক্ষ পর্যান্বেক্ষণ পর্ন 
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তাহাদের স্থান স্থিরক্ররিয়া গণনা ন। করিলে বহুল ভ্রম হইবে) সময়ে 
সময়ে এইরূপ ভ্রম সং-শাধন “না করিলে ষে চলে না, এবং কয়েকম্র 
এরূপ ভর্ম_সংশৌধনও যেহইক্সাছে, জ্যোতিষ শীল্পে তাঁহার উল্লেখ 
আছে। একবার জ্যোতিষ শাস্ত্রের পুনঃ সংস্কার না হইলে আমাঁদিগের 
ধর্ম কর্ম যে যথাবিহিভ অনুষিত হইবে, তাহার আশা অতি অল্প। * 
আবার এই সংশোধনেই যে চিরদ্দিন চলিবে, তাহা নহে--এইরূপ পময়ে, 
সময়ে চিরদিনই করিতে হইবে | এই জন্ত পণ্ডিত ধর্মাত্মা ও ধনাঢ্যগণ 
এ বিষয়ে বিশেষরূপ মনোযোগ করেন, ইহাই আমাদিগের অনুরোধ 
নতুবা ধর্মরক্ষার আর উপায় দেখিতেছি না। 


ধ্ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ | 
তন্মাদ্ধর্ম্দো ন হত্তব্যো মা নো ধর্ত্দো হতো বধীহ ॥৮ 


ধর্মকে যিনি রক্ষা করেন, ধর্ম তাহাকে রক্ষা করেন; ধর্্রকে ধিনি 
নাশ করেন, ধর্ম তাহাকে নাশ করেন। অতএব ধর্শ যেন বিনষ্ট না 
হন, তাঁহ। হইলে আমাঁদিগকেও বিনষ্ট হইতে হইবে না । 


এক্ষণে উপায়র্কাঁ 


আধ্য খধি-তপন্বিশোভিত বীর-প্রস্থতি ভারত-ুষ্পিিকুল কাল- 

* সাগরে ভাঁদিতে ভাদিতে কলিকলুষ-গভীরনীরে ডুবিয়! গেল; যোগী, যতি, 
.সিদ্ধ'্সমা হিতগণ দৃষ্টির অগৌচর হইলেন ; দোর্দওপ্রতাপশালী সমর-চত্র 
রণধীর বীরবর্গ অন্ত্র শত্্র সহ অনৃস্ত হইলেন, আঁসমুদ্রকরগ্রাহী ভারত- 
ভূগতিগণ নিস্তেজ, সাহসহীন ও হতচেতন হইয়া একে একে ভূতকালের 
নিভৃত প্রদেশে লুক্কায়িত হইলেন ; ভারত শবরাশিপুর্ণ শ্বশানের স্তায়, 
উৎসবাস্তে পুরীর স্তায়, দাবদাহ-দগ্ধ বনের স্তাঁয় পুহ্য ও ভয়ঙ্কর হইয়। 
উঠিল? কোমল-ৃদয় সাধুগণ ব্যাকুল হইয়৷ বলিতে লাগিলেন এক্ষণে 
উপায় কি? বেদবিধি বিলুপ্ত প্রায় হইল, সাধু সংস্কত-বিদ্যার অনুশীলন 
হতাদর হইয়া পড়িল, ব্রক্মচর্ধ্য কেবল নামমাত্র রহিয়া গেল, সাচার 


শঠগণ দ্বারা কপটাচারে পরিণত হইতে চলিল, মানবগণ ব্রহ্ম-বিচাঁরণাকে : 


হৃদয়ের কোমল কমলাসন হইতে কেশাকর্ষণ পুর্র্বক বাগ্দ্রের রসনা- 
সনে নৃত্য করাইতে লাগিল, ঘোর পাষগাচারে ভারত পরিপূর্ণ হইয়া 
কাতর স্বরে বলিল, অহ! এক্ষণে উপায় কি! বজ্ঞধূম উখিত হইয়া 
বায়ুমগলকে সংশোধিত ও আকাশমগ্ডুলকে আর মেঘাচ্ছন্ন করে না, যে 
রব বনের পণ্ড পধ্যস্ত একমনে শ্রবণ করিয়া অশ্রু বর্ষণ করিত সে 
সামগান-ধ্বন আর শ্রুতিবিবরে প্রবেশ করে না, ভারতের বিজয় ভেরীর 
গম্ভীর নিনাদে আনু দিগ্িগন্ত পরিপূর্ণ হয় না, লক্মী ভারত-প্রন্কৃতির 
কোমল-ুক্রাড়েন্বসিয়া আরঞ্ক্রীড়া করিতে চাঙেন না, ভারতের গৌরর- 
চিহ্চয় দিন দিন অদৃশ্ত হইতে লাগিল, দ্ভারতবাসিগণ ক্র সহায়- 
সম্পতভিহীন হইয়া পৃক্ষিল, এক্ষণে “উপায় কি? কলিকলুযপ্রভুবে লোক 
সুকল অস্দখ্থোচিত? ুপধ, ছ্রাচার, নির্দয়, বৃথাবিবার্দুশ্রিক, ছূর্ভাগ্য, 


এ 
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ভূরিতৃষ হইয়া উঠিতেছে $ সদাচার, সদনুষ্ঠান, সৎকাঁয্য ৰা সৎকথার 
প্রসঙ্কে লোকের অক্িরুচি দিন দ্বিন ক্ষীণ হইতেছে; অঁসস্ভোষ, অভি 

মান, দ্ত, মাতসর্য্ের” অধিকঃর লোক-সমাজে বিদ্তৃত হইয়া উর ঠ 
মমতা, মিথমুভাষণ, আলম, উদাস, নিপ্রা, থে, বিষান, শোক, রোগ, 
দরিদ্রতা, দুর্তিক্ট আদিতে ভারত-ভূমি জর্জরিত হইতে লাগিল) এক্ষণে 
উপায় কি! লোঁক-সমাজ ক্ষুত্দষ্টি, সংকীর্ণমনা, বহুতোজী, বন্ুপুত্র, বছ- ” 
কাম এবং নারীগণ স্বেচ্ছাচারিণী ও অশ্রিয়বাদিনী হইয়া উঠিল? জনপদ. 
সকল ছুরাস্বাগণে আকীর্ণ, বেদ সকল পাষগদুষিত, ভূপতি গ্রজাতক্ষক, 
ব্রাহ্মণগণ শিঙ্বোদর-পরায়ণ ও কর্তব্য-পরাজ্মুখ, ব্রহ্গচারিবর্গ বিহিতাচার- 
বর্জিত ও অশৌচাচারী হইতে চলিল; সত্যান্সন্ধান প্রাক কাহারও 

_ মাই, জ্ঞানোপার্জনে বিরাগ, তপস্তাচাঁর কেবল শব্বমাত্র ও দাঁন খ্যাতি- 
বৃদ্ধির জন্ হইয়া “আর্ধ্যাবর্ত পুণ্যভূমি” এই নিশ্মল নামে দোষ স্পর্শ 
করিল, এক্ষণে উপায় কি! তপম্থিগণ বনবাস ত্যাগ করিয়া গ্রামে 
প্রবেশ করিতেছে; ন্যাসিগণ অর্থনংগ্রহে প্রবৃত্ত হইতেছে, লোক . 
সকল অদীর্ঘকায়, অসংপুক্রবান্‌, নির্লজ্জ, কটুভাবী ও দুঃসাহস হইয়া 
উঠিতেছে, ধূর্তৃতা কপটত! লোকহৃদয়ের ভূষণ. হইতেছে) স্থার্থপরতাশুন্ত 
পরোপকার-কামনা মানবের মন হইতে তিরৌহিত হইতে লাগিল) স্ায়, 
ধর্ম, কম্পিতকলেবরে নিভৃত পর্তগুহায় পলায়ন করিতেছে ॥ ভারত- 
ভূমি বিভীষিকাময়ী পুরী হইয়া উঠিল, এক্ষণে উপায় কি! আয়ু, বল, 
স্মৃতি, শৌচ, সত্য দিন দ্বিন ক্ষীণভাবাপন্ন এবং সৌভাগ্য, সুখ ও স্বাস্থ্য 
প্রভৃতি তিরোহিত হইতেছে ; বাহার ধন অধিক আছে, সেই ব্যক্তিই 
আচারবান্‌, গুণবান্‌, জ্ঞানবান্‌ ও প্রশস্তকুলে সমুভূতে বলির! পরিগণিত 
হইতে স্বুবসর পাইল, পুজ্যগণের মর্যাদার লাঘব ও গরুলঘু জ্ঞান 
সুদুরপরাহত হইতে লার্গিল, অভিকুচি হইংই লোকে পঁতি-গদ্ধীতাব 
স্থাপন কর্ধি-ত প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহাদের কুল বাণগোত্রাদি বিচারিত 





এক্ষণে উপায় কি! ৫৫ 


হইজেছে নাও চ্চারতবর্ষ প্রায় ধর্মশাবন-শৃন্ত হইয়া! উঠিল, এক্ষণে 
উপীয় কি! এক্ষমাত্র স্তর থাঁকিলেই ব্রাহ্মণ ধনহীনু হইলেই অসাধু 
বছন্ডাষী হইলেই পণ্ডিত, শ্মশ্রু রাঁথিলেই লু বলিয়া গণ্য হইতে 
চলিল? দুরে স্থিত হইলেই জলাশয় মাত্রই তীর্থ বলিয়া! পরিসেবিত 
হইতেছে) আত্মবিচ্ছেদ, অস্তর্তিবাদ ও গৃহকলহে ভার-্সচ্ছি্ প্রায় 
ব্ইইল; চারি বর্ণই শুপ্ধশ্্, দেন সকল অন্পছঞ্ধ, আশ্রম সকল গৃহপ্রায়, 
উষধি সকল অন্পগুণ ও লোক দকল পিএ! মাতা আদি পরিত্যাগ করিয়! 
একমাত্র স্ত্রীকেই পরিবার বলিয়! পালন করিতে লাগিল, অতএর 
এক্ষণে উপায় কি! শান্ম-মরধযাদা লঙ্ঘন পূর্বক জনগণ নিজরুচির 
গরাধান্ত শ্বীকার করিতেছে, সাধুবিগহিতি পথ সাধারণের জন্ত প্রসারিত ও 
বিদ্যা, বুদ্ধি, গু অপেক্ষা অর্থের গৌরব বৃদ্ধি হইতেছে) নির্ধন অথচ 
গুপবান্‌ প্রতুকে ভৃত্য ও পরম গুণবান্‌ বিপদ্পরস্ত বা স্থবির ভৃত্যকে 
প্রতু ত্যাগ করিতেছে ? শিক্ষিতাভিমানী লৌকসকল পিতা, মাতা, ভ্রাতা, 
তত্ী, সু, জ্ঞাতিবর্গকে পরিত্যাগ করিতেছে, স্ত্রীপরায়ণ হইয়! মাতৃ- 
ভক্তি, পিতৃতক্তি দুরে ত্যাগ করিয়া ননন্দা ও শ্তালকের সহিত আত্বীয়তা 
স্থাপন করিতেছে £ দরিদ্রতা, ছঃখ, শোক, অসুখ ও ক্লেশের বলবত্তরঙ্গে 
ভারত অধঃপতন-সাগরে ডুবিতে লাগিল, এক্ষণে উপায় কি! ব্রাক্ণগণ 
বেদ-বর্জিত ও শুত্রগণ ধর্মোপদেষ্টা হইল) কপটমতিগণ আচার্য 
আসন অধিকার করিল; অপগ্ডিত পণ্ডিত, অধার্থিক ধার্দিক ও যে 
কিছুই জানে ন', সেও জ্ঞানী বলির! পরিচিত হইল) অতিবুষ্টি, অনাবৃষ্টি, 
অন বৃষ্টি প্রভৃতি উৎপাতে ভারত শস্তহীন হইল ) উপবু্ণপরি ছুরভিকষদাহে 
গ্রজাগণ প্রাণত্যাগক্ষরিতে লাগিল; অনাহারে শু্জার জালায় মনুষ্য 
মনুষ্য, খুঁত পশু্পক্ষী আদি শ্তাঁজন করিতে শ্রবৃত্ত হইল? শ্থাসী ত্রীকে 
ও পু পিতুকে পালন কর্মিত অসমর্থ হই উঠিল) শক্তি উ উপায় 
সকেও কেহ প্রায় আপনাকে ভিন্ন অপরকে রক্ষা ও পালন ঝ্ডুরিতে চাহে 
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না) রোগে, অনাহারে ও শোঁকে লৌক সকল নিতান্ত ভ্ীহীন ও শোভা- 
হীন হইয়া পড়িল, ভা ! "এক্ষণে উপার কি! মানবগণ হরি-আরাধনু[ক্স 
বিমুখ হইস্স উঠিল; সংসাহক্রেশে বারশ্বার পরিপীড়িত হইয়াও পর- 
লোকের বিষ ম্মরণ করে না; বারুণি ও বার্বনিতাবিলাস ভারতের 
মর্দচ্ছেদ করিতে উদ্যাত, জনগণ ধর্মকথা শুনিয়া! উপহাস করিতে থাকে, _ 
যে ধর্ম ভারতের প্রাণ, আর্ধ্য খবিগণের চিরসমাঁদরের ধন ও লে ধম 
জীবের সংসারপাশ ছেদের অমোঘ অস্ত্র, সেই ধর্শজ্ঞান মানবের মন 
হইতে অপসারিত হইতে লাগিল, আহা ! ভারতের পবিত্র নাম বুঝি কলু- 
ধিত হইল! ভারতের এই ছুর্দিন-মোচনের এক্ষণে উপ।য় কি! 

ভারত"ভূপতিগণ | আপনারা চিরদিন ভারতকে রক্ষা করিয়! আসিয়া- 
ছেন,এক্ষণে আর ইহার ছুর্বপত্তি জন্য কাতরশ্বরে কর্ণপাত করেন না কেন! 
আপনারা কি এত কঠিন ও নির্মম হইয়াছেন যে ভারতের আর্তনাদ 
আপনাদিগের হ্রদয় বিগলিত হইতেছে নাঁ! একবার আপনাদিগের ছুঃখিনী 
ভারতজননীর দিকে সদয় তৃষ্টি করুন) ভারতভূমি কি রাজমাতা হইয়া 
কাঙ্গালিনীর গ্তাত্র অশ্রপাঁত করিতে থাকিবে ! শুরবীরপ্রসবিনী হইয়াও 
কি আধ্ধযভূমি এই ছূর্দশাগ্রপ্ত থাকিবে! বদি আপনারাও ভারতের ছুঃখ 
মোচনের জন্ত যত্ব, চেষ্ট1! ও সাহাঁয়তা না করেন তবে এক্ষণে উপায় কি! 

ভূদেব ব্রাঙ্গণগণ ! আপনঃদিগের পুর্ববপুরুষগণের প্রতাপে ভারতভূমি 
বিশ্বপুজিত হইয়াছিল, আপনারাই ভারতীয় গৌরবের প্রতিষ্ঠাতা, অগনা- 
রাই ভারতভূষণ। যদ্দি আপনার। আর কিছু দিন কর্তব্যবিমুখ থাকেন, 
তাহা হইলে আপনাদিগের নামের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্মের নামও ডুবিবে 
অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান আলোচন! করুন, নিঃস্বার্থ ধর্ম যাজনা করুন 1৭ ধর্ম ও 
জানবলেভারতকে সচেতন করুন, সনাতন আধ্যধন্ম শরচার দ্বারা 
ভারতের পুনুরুদ্ধারের জন্য প্রাণপণ যক্র করুন, ইহা ভিন্ন বলুন, আর 
এক্ষণে উপণীর কি! 


এক্ষণে উপায় কি! €৭ 


৬০০০৯ 
ধরমাত্ব, ধন্থাঢ্য, সন্ুষ্ঠানশীল মহোদয় মাত্রকেই সম্বোধন করিয়া 
কাতুরম্বরে বলিতেছি, সকলেই স্ব স্ব হৃদয়ে ভাতের4৬মান ছুরদশা দুর 
করিবার পশ্থা অন্বেষণ করিয়া বলুন, এক্ষণে উপায় কি! চিকিৎসকগণ ! 
আপনার! তো অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি শাস্তি করেন, ভাব বিষম 
»বিকারগ্রস্ত, চিন্তা করিয়া বলুন, এই বিষম ব্যাধি শাস্তির এক্ষণে উপাত্র 
কি! ঞ্লামরা ভারতের এই ঘোর বিপদ্‌ কালে সকলের নিকট প্রার্থনা 
করিতেছি, যদি কেহ সাধনা বলে, জ্ঞান বলে অথবা আর্ধ্যবীর্ষ্য তেজো- 
বলে বুঝিতে পারিয়া থাকেন তবে বলিয়। দিন, এক্ষণে উপায় কি! যদি 
আপনারা ভারতবাঁসী হইয়া! ভারতের হিতসাধন ন! করিবেন, যদি আপ- 
নার! সকলেই ভারতের প্রতি উপেক্ষা করিয়া আমোদ উপহাস করিবেন, 
তবে আর এক্ষণে উপায় কি? আপনাদিগের সমবেত যত্ব ও সহায়ত। 
ভিন্ন ভারতের উন্নতি সাধনের এক্ষণে উপায় কি! 
নারায়ণ! তোমার চিরশরণাগত ভারত হতচেতন হইয়া পড়িয়াছে, 
আর তোমাকে আবাহন করে এরূপ সংজ্ঞ। নাই। নাথ! রক্ষা! কর, 
গ্রতোক আর্ধ্যসস্তানকে মন্মুভেদী স্বরে বলিয়া দাও-_পশীপ্র উত্থান কর, 
আর্ধ্যনামের জয়পতাক! উড্ডীন করিয়া! আর্ধ্য কীন্তি রক্ষা কর)” হে, 
দীনবন্ধো ! আমাদিগকে তোমার জ্ঞান দাও, তেজ দাও, আর্ধ্যদিগের 
ন্যায় বল, বীর্ধ্য, বুদ্ধি, বিচার দাও, ভক্তি, প্রেম, বিশ্বাস দাও, এবং 
জলন্ত জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়। বজনিনাদে বলির! দাও, তাঁরত - উদ্ধারের 
এক্ষণে উপায় কি ! তোমার প্রেরণা ভিন্ন ভারত তো কখনও কোন কার্য 
করে নাই, সুতরাং তুমি ভিন্ন ভারতের আর এক্ষণে উপায় কি! ! 





দলা জাঙ্গিয়া দল বাঁধা । 


যে ধর্ণসিমাজকেই জিজ্ঞাসা কর, সকলেই বলিবে যে “্ণান্্রদায়ি- 
কতা” বড়ই শম্টীর্ণতাঁর পরিচায়ক । অথচ দেখ, সকলেই এই জীর্ণ স্ত্রে 
আবদ্ধ রহিয়াছে । অভিমান স্থার্ঘবুদ্ধির স্থচনা করে। যখন কার্ধ্য-* 
কৌশলচতুর ব্যক্তির এই স্থার্থবদ্ধির উদয় হয়, তখন তিনি বুদ্ধি-ক্কৌশলে, 
নিজের স্বার্থকে অন্ত অনেকের স্থার্থ বলিয়া! বুঝাইয়্া দেন, অমনি | 
তাহার স্বার্থ নিমেষ মধো সাধারণের সামথী হইয়া পড়ে। স্বার্থসিদ্ধি 
দেখিতে দেখিতে বারবিলাঁসিনীর ন্তায় একস্থলেই অনেক লোক একত্র 
করিল] অমনি একটি দূল বাধিয়| গেল। বেখানে অভিমান নাই-_. 
স্বার্থ নাই, সেখানে দলও নাই 1 যাহারা বিষয়ের দাস, তাহার! এরূপ 
দল বাধিবে তাহ! আশ্চর্য নহে, কিন্তু বে ধর্শবুদ্ধি ঈশ্বরের সহিত জীবের 
যুগল মিলন দেখিতে টায়, তোমায় আমায় এক করিতে চাল, বৈষম্য- 
বুদ্ধির বিনাশ করিতে চায়, স্বর্গ মর্ত একই নিয়মে চালাইতে চাঁয়, সেই 
ধর্শবুদ্ধিও যে দলাদলির হাত এড়াইতে পারে নাই ইহাই আশ্চর্য্য 
যাহার স্বচ্ছ হ্ৃদয়-দর্পণে ধর্মের মূর্তি দর্শন করেন, তাহাদের এরূপ 
ছু্দশা হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই? কিন্ধ মলিন হ্ুদয়ে সেই সুন্দর 
ছবি আবার কদাকা'র বোধ হয়। খাহারা সরলতা, নিরভিমান, বিনয়, 
ভক্তি, বিশ্বাস আদি ফুলে হৃদয়ের সাজি সাজাইয়া ধরা ধামে ভগবানের 
পুঁজ করিতে আসিয়াছেন, তাহার! সাশ্প্রদায়িকতার কুটিল গর্ভে পতিত 
হয়েন না, কিন্ত তাহাদের অন্ুগামিবর্গের মধ্যে ষাহটুয ধর্খের পসার! 
মাথায় করিয়৷ জগতের কাছে আত্মমর্ধযাদা ভিক্ষা করিতে প্যান তাহারা 
অগত্যা স্িদায়-বদ্ধ না হইলে কার্য/-সাধন করিতে পারেন না| দলবদ্ধ, 
হইলেও ভগবুনের পুজা সকলে এক শ্রণালীতে করেন্ন! ৰা করিতে পারে 


দুল ভাঙ্গিয়া দল বীধা । ৫৯ 


শ৮পপপপিপপিপসিশিশশীশীশশীপী সী পশিপিসিপাপাপিিপা্পাপিশাশা 


নাঁ। খর্খের পতিচ্ছদ__মালা তিলবীদি চিহ বা আসনাদি একরূপ 
হইতে পারে, কির্ঠ পূজার গ্রধান উপকরণ--মনের ভাঁব--দকলের এক- 
রূপহ্ইতে পারে না। স্থতরাং এক জশ্ত্রদষ়্ের শইলেও সকলে ভিন্ন 
ভিন্ন ভাবে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে ঈশ্বরের উপাদনী করিয়া! খাকেন+ কথা- 
গ্রসঙ্গে ব! তর্ক-বিতর্ক কালে এক মণ্ডলীর ঈশ্বর একই রূপ ভুইতে পারেন, 
ফিত্ব পুজার সময় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ঈশ্বর তির ভিন্ন রূপ ধারণ করেন 
লোকতঃ হয়তে। একটি প্রবল দল দেখিলাম, কিন্ত পরমার্থতঃ প্রত্যেকেই 
'শ্বতন্্র। সম্প্রদায় গুলির প্রকৃতি দেখিলে বোধ হয় যেন স্তরে স্তরে ইট 
গুলি সাজান আছে মাত্র, কিন্ত পরস্পরের মশালার যোড় নাই। আঁব- 
শ্তক হইলে ক্ষণ মধ্যেই এ ইষ্টকম্ত,পে তিন চারিটি স্বতন্ত্র গৃহ প্রস্তুত 
. হইতে পারে। সম্প্রদায় বা দল কথাটি গুনিলে বেন একটি প্রচণ্ড 
শক্তির অভিনয়ক্ষেত্র বলিয়া! বোধ হয়, কিন্তু চিত্ত! করিয়া দেখিলে 
বন্ততঃ উহা অন্তঃসারশৃন্ত, বালুকান্ত,পবিনিশ্দিত গৃহের ন্যায় নিতান্ত 
অকিঞ্চিৎকর । | 

ুদধিমান্‌ াত্মার! যে সাম্প্রদায়িকতার এই কুহকমগ্রী বাঁজির ঠাট 
বুঝিতে পারেন না, তাহা নহে। ইহা বুঝিতে ন! পারিলে উহার মুলোচ্ছেদ 
করিয়া প্রকমত্য স্থাপনের জন্য তীহারা এত চেষ্টা করেন কেন? পুর্বে 
দেখাইয়াছি যে পরমার্থ রাজ্যে সাম্প্রদায়িকতার মলিন ছায়! প্রবেশ 
করিতে পারে না, তবে কতকগুলি মোটামুটি কথায় অনেক লোকের 
ধরক্য থাকে বলিয়া লৌক-জগতে দলের বড় মর্ধ্যাদা । এই মর্ধযাদ! রাঁখি- 
বার জন্তই তর্কের দ্বার অন্যের শাস্ত্রে দোষারোপ করিতে প্রনৃত্তি হয়। 
তোমার অভিমানে *সাঁঘাত পড়িল, অমনি তুমি দণ্ডাহত বিষধরের স্তায় 
তর্দন গর্জুন হরিয়া__মহাঃ আস্বালন করিয়। বিপঙ্গের গ্লানি কুতস। 
কান করিতে আর্ত করিংল-_দস্ত অহঙ্কারে ৭শন্ধ হয়| বিপক্টের মর্ম 
স্থানে দংশন করিলে, অভিম্মুনের তাড়নায় আপনার পক্ষ: সমর্ন করিতে 


৬০ শ্রীকষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি ৷ 








গিয়া- নিজ বুদ্ধিবোধিত সংস্কারের মর্ধাদা রাখিতে গিয় ধর্ম কর্ম সমন্তই 
ভাসাইয়া দিলে । €সম্পরণায়ে আবদ্ধ থাকিলে এই সকল বিড়ম্বনা আবস্ত- 
স্তাবী কুলিয়! মহাত্মাগণ সান্প্রদায়িকতাকে জগৎ হইতে তাড়াইতে চাঁহেন। 
তাহাদের ঈদ্্া অতি সাধু-_সংকল্প অতি পবি্র। কিন্তু ভীহারা করিবেন 
কি! তালপত্রের খাঁড়া দিয়া রাক্ষপীকে নিপাত করিতে চেষ্টা কর 
বিড়ম্বনা মাত্র। কেবল বাহ্বাস্ফোটনে-_-কেবল কটি বন্ধনে৯-কেবল 
তজ্জন গঞ্জনে এ মাস্সাবুদ্ধে বিজয়ের আশা করা বৃথা । উদ্দেশ্য মহৎ 
হইলে কি হইবে, তদপঘুক্ত উপায় কৈ? তুমি ভাবিলে পুরুতুজকে 
অন্ত্রাঘাতে খণ্ড খও্ড করিয়া ফেলিলাম-_পুক্ুভূজ মরিয়া গেল। মায়ার 
লীল! বুঝিবে কি! এ দেখ পুকুতুজের এক একটি খণ্ড এক একট স্বতন্ত্র 
স্বতন্ত্র পুরুতুজ হইয়া দড়াইল। পুর্বে একটি পুরুভূঙজ ছিল, তোমার 
অস্ত্রাঘাতের গুণে পুরুভূজের সংখ্যা বাড়িয়! গেল। তাই বলি তুমিতো | 
দণ_সম্প্রদা় উঠাইতে গেলে, কিন্ত কগাল,গুণে তুমিই আবার সম্পরদা- 
যনের সংখ্য। বাড়াইয়া ফেলিলে। কত লোক অসাশ্্রদায়িকতার নিশান 
তুলিয়া সম্প্রদায়ের মুলোচ্ছেদ করিতে গেল; গেল বটে, কিন্তু আর 
ফিরিল না। কিয়প্দিন পরে দেখি ণ্গপ্ডোপরি বিষস্ফোটক”। একে 
লোকে কতক গুলো সম্প্রদায়ের জালা জালায়তন, তাহাতে অসাম্প্র- 
দায়িকতার ধ্বজাধারিগণই এক সম্প্রদায় বাধিয়! বসিল। তুমি 
আপনাকে অপাশ্প্রদায়িক বলিয়া যতই পরিচয় দাও না কেন, কার্ধ্যতঃ__ 
বন্ততঃ তোমার অপাশ্প্রদারিক দলই এক সম্প্রদায়। হাতের পাঁচটা 
অঙ্থুলীর মধ্যে চারিটি অ্থুলীর বৃদ্ধা, কনিষ্ঠাদ্দি চারিটি মীম আছে, একটির 
নাম নাই, ভাই লোকে তাহাকে “অনা্মক1” বলে ই কিন্তু এক্ষণে 
“অনান্টিলই” তাহার পন[ম” হইয়া দাড়াইয়াছে। এই র্‌প “অসাম্প্ 
দায়িক” দুই এক “সম্প্রদায়” বলিগা উক্ত হল্ধ! কিছু “দিন হইল, 
সদায়েরগগঞগাল হইতে ভারতকে বাঁচাইবার জন্য তীন্ববুদ্ধি রাক্ধা 


্ দল তাঙগিয়া দল বাঁধা । ৬৯ 


রাঁমমোহন রায়, আধুদ্বদয় শ্রীমন্মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহামন? বাবু 
কেশ্বচন্্র সেন প্রমুখ ব্রাক্গমণ্ডলী এই মহাম্্র' সাগুন করিতেছিলেন। 
তাহার ফল যাহ! চিরকাল হইয়া আসিয়াছে, তাহাই হইয়াছে ।২ সাল্প্র- 
দায়িকতা মূর্ভিমতী হইয়! তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া বঞ্সিলেন, প্যে 
ছয়ে পলাও তুমি, সেই দেবী আমি”। ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধে আমর! নিজ 
ভাষায় শ্মার কিছু বলিব ন!। ব্রাক্মগণ ভাবিবেন, আমর! বিদ্বেষবুদ্ধির 
বশম্বদ হইয়া তীহাঁদের গৃহকাহিনী গাহিতেছি ; এই জন্য প্নব্য ভারতে” 
প্রকাশিত জনৈক বিশেষ প্রিচিত প“বিধানদল” ভুক্ত মহাত্মার (শ্রীধুক্ত 
চিরত্তীব শর্মার ) কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধুত্ত করিলাম__ 

“অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই দেখুন ন1 কেন, ত্রান্মধর্ম কত বিচিত্র প্রণা- 
বীর ভিতর দিয়া চলিয়া আসিল এবং কোথায় কি রূপ ধারণ করিল? 
একটু ভিতরে প্রবেশ পূর্বক বিচার করিয়! দেখিলে মনে হয়, গ্রাত্যেকেরই 
যেন স্বতন্ত্র ঈশ্বর এবং স্বতন্ত্র ধর্ম | প্রত্যেক ধর্মনসন্প্রদায়ের মধ্যেই 
এইক্সপ স্থতন্ত্রত! লক্ষিত হইবে ৷ অবশ্ত বাহিরে ছুই পাঁচটা বাহ্থকার্ধ্য 
সমবেতভাবে নিপ্পন্ন হইতেছে এবং তীহাকে একটা সাধারণ নাঁমে 
অভিহিত করিয়া আমি অমুক সম্প্রদায়ের লোক ইত্যাদি বাঁক্য সচরাচর 
সকলে বাবহার করেন, কিন্তু আন্তরিক ভাবের একতা কোথায়? সে 
একত| যেখানে, সেই ত ম্বর্গরাজ্য ! তাহা অতি বিরল? প্রাটীন ধর্মের 
ইতিহাসে মানবের ধর্মচরিতর যেমন নাঁন! বর্ণে চিত্রিত আছে, বর্তমানেও 
তাহাই হইতেছে? ত্রাঙ্মগণ কেহ হিন্দুধর্টদের কোন অংশবিশেষকে ত্রাহ্ম- 
ধর্ম বলিয়া গ্রতিগন করিতেছেন, কেহ ভয়সি পার্কার নিউম্যানের বিচার 
পথ ধরিম্মছেন, কেহ প্রাণাস্ত্ম সীধন পুর্ব্বক নিশ্বাস বন্ধ করিয়! আনন্দ 
ভোগ করিতৈছেন ১ কেহ বাউল, কেহ কর্তাভজা, কেহ তুষ্যদক্তা, 
কেহ প্রেততন্ববাদী, কেহ ভাবপ্রধান পথে, কেহ বা ভান -বিচার-পথে, 
€ুকহ অধিক_ বাস্থাঁলক্বনণ্রিয়, কেহ নিও ক্রদ্ধবাদট রহ মনুষ্যের 
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মুখাপেক্ষী, কেহ অধ্যাত্বরদী নিরবলমব ব্রদ্মোপাঁসক, কেহ সামাজিক, 

কেহ বান্ৃসংস্কারপ্রিয় » ধিরি যে পথটী ধরিতে পারিয়াছেন তাহাই ধরিয়া 

চলিতেছেন। যে ধর্মের দ্বারা সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকত! বিনষ্ট হইবার 
কথা, তাহাই আবার ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল! কেহ কেহ 
সাঁকারের রাজ্যে গিয়! জড়বাদী হইতেছেন, কেহ নিরাকারের অজানিত 
অকুল সমুদ্রপথে পড়িয়। অন্ধকার দেখিতেছেন। ত্রাঙ্গগণ নানাদিকে 

দৌড়িতেছেন, কোথায় গিয়া তাহারা আশ্রক্স পাইবেন? কাহার ষে কি 

পরিণাম হইবে, তাহা ভাবিয়! উঠা যাঁয় না” 

এই তে। গ্লেল আমাদের ব্রহ্মবাদিগণের চেষ্টা, উদ্যোগ ও শুযদ্তরের 

পরিণাম) এই পরিণাম দেখির। আমর! ত্রাঙ্ষগণকে পরিহাস করিতে 

চাহি না, অধিকন্ত সাধারণ মন্থষ্যগণের দ্বারা এতদপেক্ষা অন্যপ্রকার ফল 

উৎপন্ন হইবার বাহার আশ! করেন, তাহারাই পরিহাসাম্পদ হয়েন। 

প্রকৃতির গতিরোধ করিতে হইলে অলৌকিক শক্তি সাধন কর! আঁবশ্তক। 

উপসংহার কালে আমাদের আর্ধ্যশান্্ানুরাগী বিয়সফিষ্ট ভ্রাভৃবর্গকে 

ছুই একটি কথা বলিব। তীাহারাও এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত, তাহারাও 

সাম্প্রদায়িকতাকে দেশ হইতে নির্বাসন করিতে চাঁহেন। ইহাদেরও 

পউদ্বেশ্তু” উচ্চ ও “উদার”, কিন্তু প্উপায়” ইহাদেরও অস্তের যাহ! 

হইয়। থাকে, তাহাই । ইহাদের মধ্যে অনেক খাঁ? শাস্ত, বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি 

আঁছেন। তাহাদের কার্ধাকুশলতা অনেক স্থলেই প্রশংসনীয় । খিয়সফি 

নঙ্বন্ধে কিছুদিনের মধ্যে অনেক অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে । সে সকল 

কথা আজ এ প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য রা তবে সার্ভৌম তরাছ- 

ভাব (001%5758] 73:9012115000) সম্বন্ধে ছুই একটি কথা কলা এতৎ- 
প্রসঙ্গাধীল বলিয়া! বোধ হইতৈছে। পৃথিবীগুদ্ লোককে “তাই বলির! 

ভাল বাদ” এট পুখিসাজন কথা। সামাজিক ব্যবহার কালে ভুতলে 





দল ভাঙ্গিক়! দল বাধ! । ৬৩ 





পারব প্রক্কতি'সন্বে কেহ বে কখন দেখবে তাহারও আশা নাই। 
বিদ্টাহনরে বিদ্যার রূপ বর্ণনা পড়িয়া যি কেহ সেইরূপ ব্বপবতী যুবতী 
সত্যসসত্যই চর্ধ্চক্ষে দেখিতে চায়, তবে তাহাকে লোক. যেবীন পাগল 
বলে, সেইরূপ জ্ঞানসাধনার চরম ফল “সমদর্শন” যে ব্যক্তি এই পৃথিবীর 
ময়লা এমাটিমাখা মানব সমাজের কার্ধ্যক্ষেত্রে চালাইতে চাহেন, তাহাকে 
আমাদের ইচ্ছা না থাকিলেও পাগল ভিন্ন আর কি বলিব? রক্ত- 
মাংসের শরীর লইয়া, স্বার্থ, মান, যশোলিগ্দা, সাংসারিক স্থথ সৌভাগ্য 
বাসনার বোঝ মাথায় রাখিয়া সকলের সঙ্গে ভ্রাতৃভাব করা কথার কথা 
নহে। একট নিন্দা শুনিলে ক্রোধে কীপিয়া উঠি, আম! হইতে অস্থের 
অধিক গ্রশংস! গুনিলে প্রাণ ফাটিয়! যায়, মহাঁসভায় হরি বাৰু নিমন্ত্রণ" 
লিপি (17576507081) পাইলেন আমি পাইলাম না, এই অভিমানে 
মরমে মরিয়া যাই, আপনি সভাতে বাইবামাত্র সকলে উঠিয়া সৎকার 
করিল, আমি সভাস্থ হইলে কেহ ডাকিয়া জিজ্ভাস৷ করিল না, এই 
দেখিয়। আমার ভ্বদয় বিদীর্ণ হয়, এক জন দরিদ্র বা নিয়পদস্থ ব্যক্তি 
আমাকে “আপনি মহাশয়” ন! বলিয়! তুমি বা তুই বলিলে আমি অগ্নি- 
শর্মা হইয়া উঠি, আমার কি কন্দ্দ সকলকে ভাই বলিয়] ভালবাস! ? 
পুজার বাজারে যে সকল কাপড় বিক্রীত হয়, তাঁহার জমি ভাল হউক, 
বা! ন। হউক, তাহার চটকদার পাড় থাকিলেই তাহা অধিক মুল বিক্রীত 
হইয়া যায়ঃ সেইরূপ দমকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই কার্যত? কিছু থাকুক্‌ 
ব1 ন| থাকুক, গোট। কতক্‌ এরূপ চটকৃদার কথার মাত্র! থাকায় সংসারে 
স্খরদামুগুলি শোভা পাইয়া খাকে। আমর! এই উচ্চ উদার কথা 
খুলির বিরোধী? নহি, তবে ব্যবহার ক্ষেত্রে কোন ফল দেখিতে পাই না 
বলিয়াই ড় ছঃখিত হই * আবীর কাধ্য করিতে পার ন! বায়! কথ! 
গুলি উঠুহয়াও ্বিতে বলছিনা । কেননা, ওকথাগুলি অজি উচ্চ উদ্দার- 
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অবস্থা পাইতে ইচ্ছা! করিবে। কথ! গুলি সুছিয়! ফেলিলে মাঁনব-্দয়ে 
আশা ভরস! সব ফুর[ইয়া ধইবে। আরও একটি কার্যের কথা বলিব। 
তুমি যখুন থিয়সফিষ্ট ছিঠো না, তখন সাধারণ ভাবে কিছু ক্ছি 
সকলের সঙ্গেই তোমার সপ্ভাব ছিল, কিন্তু তুমি হিন্দুর ছেলে থিয়সফিষ্ট 
হইলে, ছুটি হিন্দু, ছটি মুসলমান, ছটি ক্রিশ্চিয়ান, ছুটি বৌদ্ধ, একত্র হইয়া, 
ভাঁবিলে আমরা সান্প্রদায়িকত। চূর্ণ করিয়া সকল দেশের লোকচ সকল 
ধর্দবের লৌক, একাঁসনে একত্রে বসিয়া কেমন ভ্রাতৃভীব করিলাম ! কিন্ত 
ভাই! জিজ্ঞাঁস। করি, তুমি যদি প্রকৃত হিন্দু হও, তবে কি গোঘাতক, 
গোভোজী ক্রিশ্চিয়ান, মুষলমানকে একাসনে বসাইয় ভ্রাত। বলিয়া 
সম্বোধন করিতে পার? তাহার করকম্পন করিবার পর কি হস্ত না বুইয়া 
কাপড় না ছাড়িয়া আপনাকে পবিত্রমনে করিতে পার? যদি বল, পারি, 
তবে আমরা বলিব__তুষি জ্ঞানী হইতে পার, তুমি বিবেকী হইতে পার, 
তুমি যোগী.হইতে পার, তুমি সিদ্ধ হইতে পাঁর, তুমি মহাত্ম। হইতে পার, 
কিন্ত “হিন্দু” হইতে পার না। বর্ণাশ্রম ধর্মীচরণ করাই শান্প সঙ্গত 
হিনদুয়ানি। বর্ণাশ্রম ধর্মের উপেক্ষাকারিগণকে হিন্দু সমাজ “হিন্দু” 
বলিয়া শ্বীকার করেন না । আবার দেখ, তোমর! চারি ধর্মের আটটি 
লোক সভ্য হইয়া ভ্রাভৃভাবে সভা করিলে তোমার যে ভ্রাতৃভাবশক্তি বিন্দু 
বিন্দু শিশিরের স্তায় বিস্তীর্ণ বিশ্বক্ষেত্রে বাপ্ত ছিল, আজ সেই বিন্দুরাশি 
ধীরে ধাঁরে নৈসর্গিক নিয়মে প্রত্যাৃত হই কুপ (সভা ) মধ্যে একব্রিত 
হইল। এখন যে ব্যক্তি তোমার সভার প্রবিষ্ট হইবে, সেই তোমার 
ভ্রাত্ভাবের স্ুধাসেবন-ভাগী হইবে । কিন্ত আমি তোমার সভার বাহি- 
রের লোক, বখন তুমি থিয়সফিষ্ট ছিলে ন%, তখন তোঁমাকে নিরসফির 
বিরুদ্ধে নান রহস্ত করিলে, তুমি হাসিয়া উঠিতে অথবা আমার মতের 
অন্থমোদন করিতে । কিন্তু যে দিন"হইতেঁ থিয়সফিস্ট হইলে, সেই 
দিনের পর ভরখন্‌, আমি তোমার সভার বিরধদ্ধ একটি কথ! বলিয়াছি, 





দল ভাঙ্গিয়া দল বাধা । ৬৫ 
প্পশিিপিপাপাপাপাপপাপাপাপপশপিশপপাপপপিসি পিপিপি - 
অমনি তুমি জন্ম হুতাশনের ন্যায় আমার উপধ বিরূপ হইআ্! উঠিয়ছ, 


এখন্‌ আমার মুখ দেখিতে বা আমার সহি কথ! কহিতেও তোমার 
ক্লেশ বা দ্বণা বোঁধ হয়। ভাই! তুমি যে-ইতিপুর্কণে আমাকে একটু 
ভাই ভাই ভাঁবিতে, এ কোথাকার “ভাইহুড* আনিয়! এ গরীব ভাইটাকে 
হুট করিয়া দিলে! দল বীধিলেই বাহিরের সহান্থভূতি হারাইতে হয়, এবং 
বাহিরের সমাজে সহানুভূতি ও সহযোগিত। করিতেও তত ইচ্ছা হয় না। 
বস্ততঃ ধাহারা ভ্রাতৃভাব ও অসাম্প্রদায়িকতাঁর পক্ষপাতী, তাহাদের 
সভা করিলে, দল বাধিলে কার্য সিদ্ধ হইবে ন!। যদি সকল দলভাঙ্গিয়! 
এক করিতে চাও, তবে নিজের দলটা প্রথমেই ভাঙ্গিয়া ফেল। নতুবা 
পুরাতন দল ভা্গিয়া একটি নৃতন দল বাঁধিলে আঁর কি হইবে । যে দিন 
তোমার “আমার” বলিবার আর কিছু থাকিবে না, সেই দিন সকলই ও 
সকলেই তোমার ও তুমিও সকলের হইবে । আমরা (মানব সমাজ ) 
অপুর্শশিক্তি-সম্পন্ন, আমরা দল ভাঙ্গিতে গিয়! দল বাধিয়া বসি । এখন 
আমরা ঘরের ছেলে ঘরে বধিয়া একটু টুপ করিয়া! থাঁকিলেই ভারতের 
কল্যাণ। দলের উপর দল বাড়ায় বৃথা গৃহবিরোধ বাড়াইতেছি মাত্র । 
কোন সম্প্রদায়ই যেন আমাদের উপর অসন্তষ্ট না হয়েন)। আমরা 
দলাদলিতে মর্দববেদন! পাঁইয়াই কথাগুলি লিখিলাম। যাহাতে পরস্পর 
বিরৌধ কমিয়া আসে, তাহারই সছুপায় উদ্ভাবন করেন, ইহাই সর্ব 
সম্প্রদায়ের কাছে প্রার্থনা । 





নীতি-শিক্ষা । 


বর্জমান ভারতবর্ষ চক্ষু থাকিতে অন্ধ, কর্ণ থাকিতে বধির, হস্ত পদ 
থাকিতে পক্থু ও জীবন থাঁকিতে মৃত) ভারত দেখিয়াও দেখিবে না, 
গুনিয়াও শুনিবে না, কাঁধ্য করিতে পারিলেও করিবে না, বুঝিযও 
বুঝিৰে না, জাগিয়াও উঠিবে না । ভারতের বর্তমান অবস্ধা পর্ধ্যা- 
লোঁচন পূর্ব্বক ভবিষ্যসাঁরতের চিস্ত। করিলে চিস্তাশীল মহাত্ম! মত্রেরই 
চিত্ত চকিত হইয়া! উঠে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছুই চারিটা উপাধি, কিছু 
ধশ্বধ্য ও রাজকীয় সম্মান স্ুচক ছুই একটী পদবী লব্ধ হইলে বর্তমান 
ভারত নিজ জন্ম সার্থক ও জীবন সফল মনে করেন। এ গুলি ভিন্ন 
জীবনের অন্ত কিছু বিশেষ কর্তব্য আছে কিনা তাহা চিস্তা করিবার 
অনেকেরই অবকাশ নাই । ভারত বালাকালে জীবিত1শ| পর্যন্ত পরিত্যাগ 
করিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত সন্থীর্ণ শিক্ষাসোপানে আরোহণার্থ কঠোর 
পরিশ্রম সহ দিবানিশি যত্তবান্, পরীক্ষার ক্রমাগত কঠোর শ্রমে ক্লাস্ত 
হইয়! ভারত যৌবনাবস্থায় প্রবেশ করিয়াই শিক্ষার অপেক্ষাকৃত উন্নত 
নৌপাঁনে অধিরোহণ করিতে নিতাস্ত অসমর্থ হইয়। পড়েন, আরও 
অগ্রসর হইলে শিক্ষার যে দিব্য মনোহর মৃত্তি দুষ্ট হইয়! থাকে, তাহা 
প্রায় অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠেনা। শীতার্ত ব্যক্তি ইন্ধন আহরণ 
করিল, কিন্তু ভাগ্যদোষে বত্ব ও অবধানের অভাবে অগ্নিতাঁপ সেবন 
করিতে পাইল না। জীবনের গুঢ় কর্তব্য বিস্বত হইয়া! কিন্পপে কিছু 
রশবর্ধ্য লাভ হয়, কি উপায়ে মান সন্রম বুদ্ধি হয়, নব্য ভারত তজ্জন্ত 
ক্ষিপ্ত প্রার, বৃদ্ধগণ গত জীবনের সংস্কারের বশীভূর, অগল্য। তাহারাও 
শিক্ষা্ঘ পরম জুখাস্থাদে বঞ্চিত । বিনা, চিকিৎ্সায় ও অসাবধাঁনতায় 
ভারতের বিষম ্যার্ধি” বাড়িতে লাগিল" পরা সত্ব" বুঝি ভারতের 
আমক্ষালউপস্থিত 1 
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8 পান্পাপিসপিস্পিপাপাপাপাপাশিপািপাসপিসিপসস্টি 
ভারতনিবার্ষমগণ পুরাকালে ব্রহ্গচর্য্যের গারম সমাদর কুরিতেন। 
যয অভাস না করিয়। তাহার গার্থস্থ্ আ্রমে প্রবেশ করিতেন না। 
্চ্াফালে তীহারা বিদ্যা, নীতি, ধর্ম গুঁভূতি জীবনের অ্শ্যবর্তব্য 
গুলি বিশেষরপে শিক্ষা! করিয়া গুরুগৃহ হইতে লোকসমাজে প্রবিষ্ট 
হতেন | এই ব্রহ্মচর্য্ের প্রথা যে দিন হইতে পুণা ভূমি ভারতবর্ষকে 
পরিতক্গ করিয়াছে, যেই দিন হইতেই উহা ছূর্র্বল হা, ছুরাগ্রহ, ছূর্ব্যবহার, 
জষ্টাচার, ভী'রুতা, চপলতা, অব্যবস্থিতচিন্ততা আদি ক্ষীণত| ও মানসিক 
মলিনতার প্রধান নিকেতন হইয়া পড়িয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয় আর্ধাগণের 
প্রভৃত্ব ও প্র তপন্তি কালে বর্ণানুসারে ধর্দননীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ও 
বিবিধ সাধারণ নীতি শিক্ষা পাইয়া ভারতবাসিগণ তপোবল, ধর্মবল, 
বিদ্যাবল, বাহুবল, বিস্তবল আদির গুণে জাতীয় প্রকৃতি লাভ করিয়! 
এতৎ পবিত্র ভূমিকে সভামমাজের শিরোভ্ষণ করিয়াছিলেন । এক্ষণে 
বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর দোষে ও পিতা মাতা আদি গুরুগণের 
তত্বাবধান ও যত্বের অভাবে স্থকুমারমতি বাঁলকবর্গ স্বেচ্ছাচার ও 
যখেচ্ছাচারের বশবর্তাঁ হহয়। সমাজকে কলঙ্কিত ও বিষম উপদ্রবগ্রস্ত 
করিয়া তুলিতেছে। পিতা মাহ সন্তানের শৈশব হইতেই যদ্দি নীতি- 
শিক্ষার দিকে মনোযোগী হয়েন, তবে তাহার! ও সন্তানগণ চিরস্থ্খী 
হইতে পারেন ও সমাঁজও নিরুপদ্রব থাকে। প্রথম হইতেই বালকের 
স্বদয় যে উপাদানে গঠিত হইয়া যায়, “বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহা আপনা 
আপনিই সংশোধিত হইয়! যাইবে”_-পিতা মাঁভার এই বিষম ভ্রম দুর না 
হইলে ভারতের কল্যাণ নাই। পিতা মাতার ওঁবান্ত ও উপেক্ষ। বালক- 
বর্গের অন্টান্ত অনি সাধন ঝ্রিতেছে । পিতা মাত! ষণ্দ সন্তান হইতে 
সখী হইতেও সন্তানকে হ্থুখী কবিতে চাহেনু, তবে আর শগামান্রও 
বিল্ধ না করিয়া বলাকগণের শুদীতি শিক্ষা উপায় বিধুন করুন। 
নীতি শিক্ষ* চর পরিষাণে সাধারণ সমাজে প্রলিত হইক্ল কী কলি 
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বিবাদ, বিসঙ্গাদ, অসভাা? মূর্খতা, ধৃষ্টতা, ধূর্ততা, কপণতা, প্রবঞ্চনা, 
আদি সমাজ হইতে নিনুপ্ত হইয়া বায় ? বিচরালয়ে এত মিথা! অণ্তযোগ 
ও তজ্জন্ত-অযথা অর্থব্যয়ও হয় না, ভূর্ববলের প্রতি অত্যাচার, বেশ্তালয় 
গমন, মদ্যাদি সেবন জন্য মহাপাপ ও সমাজে দারিদ্র্য ছ:খ বৃদ্ধি হয় না, 
সামান্য গ্রভূত্ব লাভের জন্য নরশোণিতে রণস্থল প্লাবিতও হয় না, অধিক” 
কি মমাজ নিতাস্ত নিরুপদ্রব হইয়। উঠে। নীতি শিক্ষ! দ্বার! শারীরিক 
মানদিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পার! যায়। পারিবারিক, 
সামাজিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত স্থখ স্থচ্ছন্দতাঁই স্থনীতি- 
শিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে । 





০ 





নৃত্য-সীত! 

সেনাদিগেয় গতি ও কার্যা যেমন সৈনাপতির আজান অপেক্ষা 
করিয়া থাকে, সেইরূপ শরীরের যন্ত্র সকলও মনের ইঙ্গিত ভিন্ন কার্ষ্য 
করিতে প্রবৃত্ত হয় না। মনঃপ্রবৃত্তির অবস্থা ও গতি অনুসারে শারীরিক 
যন্ত্র সঙ্গলেরও কার্ধা প্রণালী স্বতন্ব শ্বতন্ত্র হইয়া থাকে । মনোমধ্যে 
একটা ভাঁব বা তরঙ্গের উচ্ছ্বাস উঠিলে তাহ! শরীরের কোন না কোন যন 
দ্বারা বহির্ঞগতে প্রকাশিত হয়। শরীরের বহিদ্শ্ত মনো বৃ্িপ্রবাহের স্থূল 
পরিচয়-চিহ্ন। মনে আনন্দের উচ্াস উঠিলে মুখের এবং শরীরের অন্ঠান্ত 
অঙ্গের যেরূপ ভাবভঙ্গী প্রকাশিত হয়, ক্রোম বা অভিমানের উদয় হইলে 
শরীরের বাহ্‌চিহ আর সেরূপ দৃষ্ট হয় না। তন্তদ্বৃত্তির প্ররুতিভেদে 
অঙ্গভঙী স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে। যর্দ কোন ব্যক্তির সৎ হউক বা অসৎ 
হউক মনঃপ্রভাব অনোর অপেক্ষা অীকান্তক ও অধিক প্রবল হয়, 
তবে তাহার বহিরক্কের প্রকাশিত ভাবভলী নিকটস্থ দ্রষ্টার মনোমধ্যে পূর্ব 
ব্যক্তির ভাবপ্রবাহ বহন করিয়া লইরা যায় এবং তাহার ছুর্ধল মনকে 
সেইভাবে জাচ্ছন্ন করিয়া দেয় । আমর! যদি একজন লোককে পুভ্রশোকে 
কাতর হইয়া বিষগ্রব্দনে বসিয়! থাকিতে দেখি, তবে মানবীয় সহাম্থভৃতির 
বলে আমরাও সহজে বিষাদপ্রস্ত হইব। একজন লোঁক যদি অকপট 
মনে পরম উল্লাসে এক স্থানে বদিয়া উচ্চ হান্ত করিতে থাকে, তবে 
তাহার দিকে তাকালে জ্রষ্টীর মনের বিষাদ-ভাঁব বিদুরিত হইয়! যায় 
এবং তাহার উল্লাসের তরঙ্গে মনও স্বয়ং আনন্দ অনুভব করিতে থাকে । 
মনের ভাব বিশেন্ঘর অনুকূল ঈীরীরের যে ভঙ্গী, সঞ্চলন বা কম্পন বিশেষ, 
তাহাই প্রণীলীবদ্ধ হইলে, নৃষ্য নামে অভিহিত হয়। মনেষ প্রবল 
উচ্ছ্বাস ভিন্ন শরীরের ন্ৃতা করিবার সামর্থ হয় না। নৃত্য নীন্রুবে উপ- 
দশ ব্যাথ্যদকরিয়া থাকে 1 ভগবৎপ্রেমে বিহ্বল হইয়ষ্টি গৌধান্স বখন 





৭০ শ্রীকঞ্-পুষ্পাঞ্রলি 1 
ভক্তগণ সঙ্গে নৃত্য করিযালেন, তাহ! স্মরণ করিলে অথর্ক। তাঁহার প্রাতি- 
কৃতি দৃশ্ঠ দর্শন করিলে মনৌমধ্যে কি দেই উচ্চ প্রেমানন্দ-ভাবের উদয় 
হয় না? একজন লোক ধন সম্পতি পাইয়। নৃত্য করিতেছে, তাহা দেখিলে 
কি গৌরাঙ্গের ভাব মনোমধ্যে আসতে পারে? একজন লোক দেবীর 
সম্মুখে ছাগ বলিদান দিয়! ছাঁগস্কন্ধে নৃত্য করিতেছে, তদ্র্শনে কি মনে” 
একটা বীভৎস-_বীরভাবের উদয় হয় না? এক জন বারবিলাঁসিনী 
কুৎসিত কামনাপূর্ণ চিত্তের তরঙ্গাথাতে যে ভাঁবে নৃত্য করে, তাহা দর্শন 
করিলে কাহার মূনে অপবিভ্রতাঁর উদ্দয় ন! হয়? আবার ভাব-বিশেষকে 
উদয় করিবার জন্ত স্থুর তালের সহযোগিত! লওয়াঁ হয়! থাকে । বাদা- 
যন্ত্রে ষে সুর বা তাল ক্রীন়ত হয়, তাহাঁও মনের ভাঁব-প্রবাঁহ মাত্র, যন্ত্রের 
দ্বার প্রকাশিত হইয়! বাঁহা জগতে নিজ শক্তির বিস্তার করে| বাদোর 
গুণ মনুষ্যকে হাসাইতে, কীদাইতে, নাচাতে, মাতাইতে ও লুটাইতে 
গারে। বাদ্য মনুষ্যকে ভক্ত, বীরমদে মত্ত, জ্ঞানগন্ভীর চিত্ত, প্রেম- 
সথধামিক্ত অথবা বৃখামোদযুক্ত করিতে সমর্থ হয়। 

গীতও কের নর্ভন মাত্র। ত্ন্ব, দীর্ঘ, প্রত, উদাত, অন্ুদান্ত, 
শ্বরিত স্বরের' প্রকার ও প্রয়োগ ভেদে গীত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মনোন্বত্তি- 
প্রবাহকে বহির্জগতে আনয়ন করে শ্রাতঃ, সন্ধ্যা, রাত্রি ইত্যাকার 





সময় ভেদে, শীত, শ্রীঘ্স, বর্ষা আদি খতুভেদ্দে মনোভাবেরও তারতম্য ও 
ভিন্নতা হইয়। থাকে । তদন্থুসারে মন প্রকৃতির 'অনুকুল তল্তৎ সময়োপ- 
যোগী হ্থরেরও স্থষ্টি হইয়াছে। সময়ান্ুকুল স্থুরে গীত গাইতে পারিলে 
বড় মধুর লাগে অর্থাৎ উহ! মনোবৃত্তির অনুকূল হয়। সংগীতে ভাব 
ব্যাখ্যা করিবার সময় ভাবের প্রক্কতির দিকে রচধ্রিতার দৃষ্ট থাক। কর্তব্য । 
সাব্বিকন্ডাব প্রকাশ বা উদ্দীপনার সময় গম্ভীর ব! মধুর সাত্তিকী ভাষার 
প্রয়োগ সঙ্জ তদনুকুল সুরে গান রচনা কর! বিধেয় 7 দাঁশরথি গান বাধি- 
লেন, “জা সদ সমরে রণবেশে কাল প্রবেশে ঘরে।” শাবক ভাঁব্রে 


নৃতা-শীত ) ৭১ 


পিক 


উদয় করাই দাশক্গথির উদ্দেশ্য, কিন্তু রচনারধ্ভাবার রাঁজস ভাবের আত 
উদ্দগীরিত হইতেছে, সুতরাং শ্রোতার মনে সবর্তুণর উদয় করিয়। দিবার 

গীতটীর ভাদুশ শক্তি নাই। সবুর অনুসারে ভাবেও উদ্ভাবনু| হইয়া 
থাকে? কীর্ডনের সুরে যেমন ভক্তর গান রচিত হয় এবং তাহাতে 
প্রাতার অন্তঃকরণে যে ভাবন্থুধা বর্ষণ করে, মল্লার রাগে দেই গান 
রচিত আলে শ্রোতার হৃদয়ে সে ভাৰ কখনই প্রবেশ করিতে পারে না। 
স্বরতত্বানভিজ্ঞ লোকই আজকাল ঠুংরী স্থরে ব্রহ্মসঙ্গীত রচন! করিয়! 
মনুষ্যপমাজে কুরুচির পরিচয় দিয়! থাকে | সুর, তাল, গান, মান ও নৃত্য 
আদি ভাবের স্বশ্রেণীভূক্ত হওয়া বর্তব্য। নৃত্য গীতাঁদিতে যে মোহিনী 
শক্তি (2189106110০ 2০৬০৫) আছে, তাঁহার প্রকৃত প্রয়োগ হইলে 
জগতের বিশেষ কল্যাণ হইতে পারে। কিন্তু আজ কাল অনভিজ্ঞতা 
মহ্ুযুসমাজকে, বিশেষতঃ আমাদের ভারতীয় বর্তমান সমাজকে বিষম 
বিভ্রাটে ফেলিয়াছে ৷ টপ্পার স্থুরে যোগের গান বীধিয়। তৈল ও জলে 
মিশাইতে চেষ্টা করিয়াছে। তৈলমিশ্রিত জলপাত্রে জলপান করা যেমন 
অসম্ভব অর্থাৎ জল খাইবার আগে তৈল খাইতে হয়, সেইরূপ অপবিত্র 
ভাবোদ্দীপক ঠুংরী স্থুরে ভক্তির গান গাইতে গেলে ভক্তির উদয় হউক বা 
না হইক, কু্দিত ভাবে হাদয়ততন্্রী অগ্রেই নাচিয়! উঠিবে। বর্তমান 
সমাজের রুচি এত বিকৃত ও বিশৃঙ্খল, যে একজন বুদ্ধিম/ন্‌ তদার্শনে 
সমাজকে বাতুলতারোগ গ্রস্ত মনে করিতে পারেন। গাঁয়কের সঙ্গে সঙ্গে 
বাদ্যের ভাল মীন না মিলিলে যেমন শ্রুতিকটু বলিয়া বোধ হয়, বর্তমান 
সমাজের নৃত্য গীতের ব্যবস্থা দেখিয্স তাদুশ উচ্চৃঙ্খল বলিয়া অনুমিত 
হয়। সাঁসরঘঙ্গে যদি কেহ, “মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর”-_এই 
গীতটা গানি করে, সে যেমন থাকার রমীমগুলী কর্তৃক উপহ্সিত হয়, 
ভগবতীর সৌমা যুর্ভিজজগদ্ধাত্রী পুজার দিন দেবীসমক্ষে ৰাই ও তয় 
নাচও সাধুনুমাজে তাদৃশ নি 1 নৃত্য গীত আবরণ কখনও 


পস্পাািসট 


দহ শ্রীকষ্ণ-পু্পাঞ্লি। 


অনাদর করিতে পারিবেনটনা, কেননা তাহারা দেবরাজ ইন্দ্রের সভাতেও 

অগ্মরীর নাচের অবতারণা দেখিতেছেন । আমোদ সৃচক ঘটনা বিশেষে, 
এরপ ন্ৃত্মু শোভা পায় বটে, “কিন্ত যে দিন ভক্তি, জ্ঞান ও যু্কৃতার 

প্রার্থী হইয়া! দেবীর আরাধনা করিতেছি, সেদিন কি তাহার সমক্ষে অপ- 

বিত্র ভাবোন্দীপক নৃত্য গীতাদির অবতারণা করিলে ভাবরাজ্যে বিষম, 
সমরানল প্রজ্লিত হয় ন!? সেদিনের ক্রিয়া কাঁও সমস্তই বিফল *ঈ' প্ড 

হইয়া যায় । পুজার দিনে দেবতার সমক্ষে সাধুভাব-উদ্দীপক নৃত্যগীত 

হওয়া আবস্তক। এই জন্য বলি, বর্তমান সমাজ যেন বাতুলের স্তায় 

বেন্থরে ও বেতালে প্রলাগ গান করিতেছে। ভাবের অন্গকুল নৃত্য ও 

গীত যাহাতে আমাদের সমাজে প্রচলিত হয়, তজ্জন্ত বর্তমান চিন্তাশীল 

সমাজের বিশেষ গুণিধান করা কর্তবা। বিশেষতঃ আমরা আঙজ কাল 

যেরূপ ছর্ধল প্রক্কতি, নিরুদ্যম ও মুছুস্বভাব হইয়া পড়িয়াছি, তাহাতে 

অপবিত্র নৃত্য গীতের অভিনয় ষত ন! হয় ততই মঙ্গল। এক্ষণে উন্নত 

ও পবিত্র ভাব ভারতে অভিনীত হইতে থাকুক । 








তীর্থোৎ্সব। 


তীর্থ পর্ধাটন করা কুসংস্কার, সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকে দর্শনস্করিবার 
জন্ত নিজগৃহ পরিবার পরিতাগ করিয়া দুরাদ্দ রতর দেশান্তর্র্তী তীর্থে 
সমন করা অজ্ঞানের কার্ধ্, এরূপ ধাহাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের মত খণ্ডন 
করিবারজ্জন্ত অদ্য আমরা অগ্রসর নহ। পুণাক্ষেত্র ভারতবর্ষে অগণ্য 
তীর্থ বিরাজমান । খবেগণ, সাধুগণ অথবা চতুরাশ্রমের সমস্ত লোকই 
আধ্যধন্ম্ের জয়-পতাকা হস্তে করিয়া চিরদিন এতাঁবত্ীর্থ পর্যটন 
করিতেন এবং গগণ-ভেদী স্বরে তত্তাবতের মহিমা! ঘোষণা করিতে ভ্রাটি 
করিতেন না। তীর্থশ্থীনে দেব দর্শন, স্নান, দান, পুজা আদি [নিতান্ত 
পুণাকর, ইহা আর্ধাদর্্ী মাত্রেই চিরমংস্কার। যেস্থানে কোন দেবতা 
বা কোন খণ্ধ কোন মহাধজ্ঞ বা কোন লোককল্যাণকর কার্ধ্য অথবা 
কঠোর তপস্তার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেই সকল পুণ্যভূমি মাত্রই-- 
উত্তঙ্গ গিরিশৃঙ্দেই হউক বা ছুর্গন বনমধোই হউক, জনাকীর্ণ নগরীর 
মধোই হউক, অথবা ফেণিল নীল নীরতরঙ্গাহত সমুদ্রকুলেই হউক, তীর্থ 
বলিয়! পরিগণিত হইয়াছে। তীর্থগ্ান ঘকল সামান্ত ভূমি 'বাতীত আর 
কিছুই ছিল না সত্য, কিন্তু তত্রান্ুষ্ি 5 কার্ধ্য প্রভাবে ও অনুষ্ঠাতৃগণের 
তেজঃপ্রভাবে সেই সকল স্থানের প্রকৃতি অতীব পবিত্রঠাময়ী হইয়! 
উঠিয়াছে। পাঁধু এবং অসাধু ভাবের__কার্ধোর অনুষ্ঠানের এমনই একটা 
অনির্বচনীয় শক্কি আছে যে তাঠ দ্বারা স্থানীয় প্রকৃতির পূর্ণ প্রবর্তন 
হইয়া যায়| সাধুগণের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে ও কুকারে, নেত্র পাতে ও অন্ধু'লর 
ইন্দিতেও সানীর প্রকৃতি সাধুলীর পৌগঞ্ধে পরিপূর্ণ হইয়। যায় ( বাহার 
আত্মা থে পারমাপে ব্র্মভাবাপন, তাহার প্রভাব সেই পরিমাত্রী নিজ 
বিরাঁজভূমিতে বিকীর্ণ হয়া বিচলিত ভাবে স্থিতি করিতে থাকে । সাংসা- 
রিকী কোনঞ্গুমান্ত শক্তি তাহাকে বিভাড়ি 5 বা বিটুরিত ৭ করিতে পারে 
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না। বরং বিষয়বুদ্ধ- বড মন্ুষ্যগ্ণ নিজ নিঞ্জ মলিন তাৰ লইয়া সেই 
সেই স্থানে গমন করিলে ১তুত্তৎস্থান-বিকীর্ণ পবিত্র শক্ি দ্বার দুয়ের 
পবিত্রতা লাভ ক'রতে পারে 1 তীর্থ স্থানে গমন করিলে প্রাসঙ্গিক সমস্ত 
ঘটনাবলী স্মরণ-পথে উদ্দিত হয়; অর্থাৎ যে তীর্থে যে মহৎ কার্ধ্যের 
অনুষ্ঠান হইয়াছিল ও যে দেবতা বা মহাত্মা সেই কার্ষ্যের সুচনা করিয়া", 
ছিলেন, সেই সকল অতীতবার্ত হৃদয়ে গ্রত্যক্ষবৎ প্রতিভা হ “হইতে 
থাকে এবং তীর্থাগত বাক্তির মনকে নবীন ভাবে জাগরিত করিয়! দেয়। 
তাহার কলুষিত চিত্তকে প্রাচীন পুথ্যকীর্ভি-প্রণিধানে উন্মন্ত করিয়া দেয়। 
তিনি যেন পুথাসুধাসিন্ধুনীরে অবগাহন করিয়া থাকেন । তাহার মুন যেন 
যাবদ্যাতন! ও বিড্বনাপুর্ণ বর্তমান সংসার-কোলাহল হইতে অবসর 
পাইয়া অতীতের শান্তিপূর্ণ ক্রোড়ে নিদ্রিত হইয়া পড়ে। তিনি যেন 
তখন আর এক জন হইয়া উঠেন! তীর্থ নিদ্রতকে জাগরিত করিতে 
পারে, ছূর্ববলকে বলবান্‌ করিতে পাবে, শোকসম্তপুকে স্থুশীতল করিতে 
.পাঁরে ও পতিতকে উদ্ধার করিতে পারে। 
পরমেষ্টিক্মার মহাযজ্ঞানুষান-কাহিনী পুরাণের কোন্‌ পু্বাতন জীর্ণ 

পত্রে লিপিবদ্ধ আছে, গহন কাননের কুটির পরিত্যাগ করিয়া, নিভৃত 
গিরিকন্দর পরিহার করিয়। কত মহাতেজ। তাঁপসগণ সেই যজ্তে অমাগত 
হইয়াছিলেন, তাহাদের অভিপ্রায়ানুবূপ গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী পিতামহের 
অলঙ্ঘা আদেশ পাইস়! প্রয়্াগে একত্র হইয়াছিলেন, তাহা আজ লোকের 
চক্ষে অমূলক : উপন্থাস হইতে পারে, কিন্তু ব্রিবেণীতে এখনও সেই 
মহামহোত্ষবের দুন্দুভি-ধবনির বিরাম হয় নাই। এখনও ভারতের 
দিগ্দিগস্ত হইতে গৃহস্থ ও সন্গ্যাসী রাশি রাশ্টি লোক মাঘদাসে ক্পবাস ও 
স্থান করিবার জন্ত সমাগতু হইতেছে | সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন নাই, 
রাজকীক্স ভিিম নাই, অথচ চারিদিকে লোক আপিয়! প্রয়াগে ত্রিবেধী- 
তীর ছাইঙ্লী ফেঁলিল।” শীত বাতে শরীর কম্পিত, অথচ বদ্ধ কদ্ধা গাঁতঃ- 
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. স্নানে দৌড়িয়াছ্ছে। ষাহাদদের অঙ্গে বাহিরের কু স্পর্শ করিত না, 
আজ সেই কুলনারীগণও ত্রিবেনীর অভিমুখে ধাবিত। যে সকল লোক 
গৃহপ্রাচীরকেই পৃথিবীর শেষ জানিত, তা্ররাস্ত বিনা আমন্ত্রণে তিবেণী- 
তীর পৌছিয়াছে। হুয় তো অনেকে বলিবেন এই ক্ৃচ্ছসাধ্য তীর্থ- 
স্গুন-বিধি যত শীঘ্র উঠিয়া যায়, ততই কলাণ এবং ধর্ম সুখসেব্য ও 
আধ্যাজ্জিক সাধনের সামপ্রী হওয়া উচিত। আমরা এমতের শেষাংশ 
টুকুর বিরোধী না হইলেও ধর্পুকে স্থখ ও ছুঃখের উভয় অবস্থারই অনুষ্ঠেয় 
এবং ৰাহ ও আত্যন্তরিক উভয় বুন্তিরই গম্য বলিরা স্বীকার করি। 
মন ইন্দরিক্সগণের সহায়তায়, সদাই বহিজ্জগতে বিচরণ করিতে ভাল 
বাষে। সর্ধর্দা সংষতভাবে ব্রঙ্মান্ধ্যানে তাহার প্রবৃত্তি হয় না) স্থতরাং 
অন্তর্জগতে স্বীয় বৃত্তি নিবিষ্ট রাখ! চঞ্চল মনের নিতান্ত অসস্ভব। মন 
পরমাত্মার প্রতি বিমুখ হইয়! সংসারের যে সমস্ত ভোগাশয়ে আমোদ অন্ধু- 
ভব করে, আর্ধ্য খঁষগণের বাবস্থা কৌশলে দেই সমস্ত ব্যাপারেই ব্রহ্ধ- 
ভাবের অবতারণা করা হইয়াছে । তুমি বৃক্ষ দেখ, শৃগাল দেখ, পক্ষী দেখ, 
তাহার মধ্যে ব্রন্মভাব | তুমি গো দেখ, জোস দেখ, নদী দেখ, তাহার মধ্যে 
ব্রহ্মতাব। তুমি স্নান কর, ভোজন কর, বাঁ উপবেশন কর, তাহার মধ্যে 
ত্রদ্ষভাব । মন যখন এইরূপ আর্ধ্য খষদগের নির্দেশে যখাতথা ও যখন 
তখন অন্তর্জগৎ নিহিত ব্রহ্মভাবের সায় বহির্জগতেও ব্রহ্ম ভাব দর্শন করিতে 
থাকিবে, তখন মনের ভৌগ-ভুমি ফুরাইয়া আসিবে। তখন সে আপন! 
আপনিই নিজ নিকেতনে প্রতিনিবু সত হইবে_-শীন্তিনিকেতনে সুধারাশি 
গান করিতে থাকিবে | কুচ সাধন বাতীত আমাদের অশান্ত চিত্ত 
সহজে ভোৌগবিল।স হইতে বিদুখ হইতে চাহে না । আবার বিষয়'বিলাদে , 
বৈরাগ্য বাতীও বিমল বর্নানন্দ অন্ুবের ছ্িতীয় উপায় নাইণ ক্র 
ব্রত আদি সাধন সকলকে কুসংস্কার বলিয়া মনে রাখাও একটা কুসংস্কার । 
» গ্রহ নকষদ্রের লগ্ন বিশেষে পবিত্র সমাগমবেট যথা বলে। এই 


৭৬ শ্রীকষ্ণ-পুষ্পাগ্লি। 


পশক্রীশিিটিশাীশীশিিঙ্ীশুট 
যোগোপলক্ষে গঙ্ক বা নর্শদা, ত্িবেণী আদিতে স্বনে করিলে শরীর ও 
মনের সাত্বিক সাধনান্থকুপ শক্তি সকলের বিকাশ ও পুষ্টি সাধিত হইয়া 
থাকে ।* এই জন্য ত্্নুধাঁরিসলিগ্ণু, আর্ধ্যগণ অনুকূল উপায় সকলের 
ব্যবস্থা করিয়! দিাছেন। এইরূপ যোগ ব৷ পর্ধোপলক্ষে বিশেষ বিশেষ 
তীর্থ স্থানে মহাসমারোহ ও উত্সব হইয়া থাকে। গৃহকম্র পরিহার 
পু্ববক তীর্থস্থানে ত্রিরাত্রি বা একমাস বা চিরকাল বাঁসের বিধি গ্মাছে। 
উত্সবকালে অন্ততঃ ত্রিরাত্রিও বাস করিবে। বিষয়-সম্পর্কশৃন্ত পবিত্র 
তীর্থস্থানে যদি বিষযী লোক ব্রিরািও বাঁস করে এবং তথায় স্বান, দান, 
পুজা, পাঠ, দেব-দর্শনাঁদি করিতে থাকে, তবে তাহার বৈষয়িক বৃত্তি ও 
ভোগ পিপাসা যে অস্তঃকরণ হইতে অনেক অপসারিত হইয়! যায়, 
তাহার আর সনোহ কি? বিশেষতঃ পর্রোপলক্ষে তত্তৎ স্থানে অনেক 
পরিক্রাজক সাধু সঙ্গ্যাপীর সমাগম হয়। তাহাদিগের বিষয় বৈরাগ্য- 
বিস্ফারিত আদর্শ দর্শনে তীর্ঘবাপ্্গণের মনে কি সাংসারিক ও্দাস্য 
উদয় হয় না? তীহাদিগের কষ্টসহিষু প্রক্কতির কঠোর তগোনহুষ্ঠীনের 
বিচিত্র চিত্র দর্শনে কি বিষয়ীর মনে বিলাস ভোগের প্রতি ধিন্ার হয় না ? 
তাহা দিগের স্বগাঁ় জ্যোতিঃপরিপূর্ণ মুখারবিন্দ হইতে অমৃতমাথা ভগ- 
ব্দ্‌গণাঙগবাদ ও জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিলে কি নিদ্্রিত বিষয়ীর হৃদয় 
জাগরিত হয় না? তাহাদিগের প্রেমাশ্রপূর্ণ ধ্যানস্তিমিত নেত্র দর্শন 
করিলে কি অন্ধতমসাচ্ছন্ন মানবের মনশ্চগ্ষুঃ উন্মীলিত হয় না? বস্তুতঃ 
সর্বদা বিষয়ভোগ বিলাসী গৃহস্থগণ তীর্ঘক্ষেত্রে আপিয়! বিশেষ লাভবাঁন্‌ 
হইয়। থাকে । তাহারা গাত্রমল-মর্ভনের সঙ্গে সঙ্গে মনোমালিন্য ধৌত 
করিবারও অনেক অবসর পাঁয়। দেশ বিদেশ হইর্তে সমারগীত বুল 
লোকের গ্াহিত সাঁধুভাবে মিলিতে সক্ষম হয় ।& ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, ভাব, 
রীতি, শীত আচার, ব্যবহার অনেক গামা জষ্টনিবার হুযোগ হয়। 
ভিন্ন ভিন্ন দেশজ পি শির্দচাতুরীর পরিচয়ও পাঁওয়। বাঁয়। 
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তীর্ঘস্থানই আমাদের আশ্চর্য্য কৌশল-পূর্ণ মি [ন ভূমি। যদি উত্তর 
দক্ষিণ, পুর্ব পশ্চিম সমগ্র ভারতকে একত্র দেখতে চাও, তবে তীর্ঘস্থানে 
গমন কর। যদি ভিন্ন ভিন্ন দেশের আবাঁল বুদ্ধ বনিতাঁর প্রকৃক্তি পর্য্যা- 
লোঁচন| করিতে চাঁও, তবে তীর্থস্থান দর্শন কর) যদি দেশ দেশাস্তরের 
প্র্যবীথিক ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী দেখিতে চাও, তবে তীর্থ দর্শন 
করিতে"্পাত্া কর। যদি দেশোনতিকর কোন গুহা কথা মুহূর্ত মধ্যে 
ভারতের সর্ধদেশে শ্রচার করিতে চাও, তবে তীর্যোৎসৰে উপস্থিত হইয়! 
তাহ! ঘোষণা কর। বর্তমান কালে সুশিক্ষিত লোঁক সকল তীর্থোৎসবে 
উপস্থিত থাকা কুসংস্কার মনে করেন । কিন্তু আমর! বলি তীর্থস্থান 
শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই গুরুতর কার্য্যসাধনের লীলাভূমি । বক্তা- 
গণ! পণ্ডিতগণ!' দ্েশহিতৈষী বিচক্ষণগণ ! মন্ত্রণানিপুণ উপদেষ্টাগণ ! 
ধদ্দি ভারতে কোন প্রকৃত কার্ধ্যসাধন করিতে চাঁও, যদ্দি এক ইঙ্গিতে 
ভারতকে উন্মন্ত করিতে চাও, যদ্দি সমস্ত ভারত একত্র বদ্ধপরিকর হইয়া 
কোন কঠোর গুহ্য মন্ত্র সাধন করিতে চাও, তবে তীর্থস্থানে সমাগত হও । 
তীর্থোৎদবকে আধ্যদিগের প্রতিভাকাল সুলভ ভাবে পুনর্নবীভূত করিয়া 
তোল। হরিহরক্ষেত্র, কাশী, প্রয়াগ, পুক্ষর, হরিদ্বার প্রভৃতি পবিত্র তীর্থ 
সকলে যে মধ্যে মধ্যে পর্বোপলক্ষে মহামেলা হইয়া! থাকে, তন্তৎকালে 
কোন কোন গুরুতর বিষয় আন্দোলন করিরার জন্য মহা মহা ভার 
আহ্বান করিবার জন্ত, তাহার পুর্ব্ব হইতেই সংবাদপত্র সকলে ঘোষণা 
করা হউক। দেশদেশাস্তর হইতে অশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত সকল লোঁক 
আসিয়! ধর্মক্ষেত্রে সাধুভাবে সম্মিলিত হউন। পর্কোৎ্সবের যথাবিহিত 
কার্ধ সমাগনাস্তে সিভ৷ সকলেরমঅধিবেশন হউক। মুহূর্ত মধ্যে মহারোলে 
সভার গুরুতর উদ্দেশ্য ভারতের চারিদিকে বাধুবেগে বিস্তীর্ণ হইক় 
পড়িবে। গূর্বকাঁলে বিগণ, রাজা মহারাজগণ, ও সাধারণ ৭বিষয়িগণ 
আসিয়া তীর্থংক্ষুতে এক হইতেন এবং খবেগণ িক্ষলবেণ ভক্তি, জ্ঞান, 
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ধর্ম” রাজনীতি, সমাঞ্জুনীতি প্রন্ৃতির অনেক উপদেশ দান করিতেন . 
এবং তন্বারা ভারতের যুখেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইত। ভারতে পুনব্বার 

তীখো্চসবের ভেরী বাজিয়াঁ আবার ভারতকে মৈতীস্বৃত্রে আবন্ধ করুক । 

তীর্থোখ্সব আবাঁর ভারতের ধন্ম ও নীতি প্রচারের মহা-সমারোহ-ক্ষেত্র 

হউক। তীর্ধোৎসব প্রকৃত কার্ধাভূমি হউক। তীর্ধোৎসবে তগবাস্ট্ের 

দিব্য আবির্ভাব দর্শন করিয়া সন্তপ্ত ভারতের প্রাণ পুনর্কার” সন্ুগ্ত 

হউক। 


এবমস্ত । 





০. 





ধর্ম সাধনের প্রয়োজন কি ? 


দি প্রতোকু মন্তুষাকে জিজ্ঞাস! করা যাঁর যে তুমি আপনার্সাধ্যমত 
যর সহকারে যে সকল কার্য্য করিতেছ, যে সকল কার্যের অনুষ্ঠান জন্ত 
সুদ সত্বরপদে অগ্রপর হইতেছ, যে সকল কার্ধ্য সম্পাদনে স্বয়ং অপারগ 
বিবেচন্তায় অপরের সহায় প্রার্থনা করিতেছ, যে সমুদয় কার্য্য সংসাধনে 
প্রবৃন্ত হইয়া সংকল্প পিদ্ধ করিতে ন| পারিলে তোমার অবসাদের 
সীমা থাকে ন!, যে সকল কার্ধ্য তোমার চিত্তরঞ্জন ও ফলদায়ক বলিয়! 
বোধ হইতেছে ও স্থবোগ সংযোগে তদনুষ্ঠানে রত হইবে বাসনা করি- 
তেছ, সেই সমস্ত কার্যযানুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য কি? তাহ! হইলে বোধ 
করি প্রত্যেকেই স্ স্ব সংকল্পের সূলান্ুসগ্ধকীন করতঃ মৃক্তকঠে এক বাক্যে 
এই বলিবেন যে আমাদের প্রতোকের প্রতোক কার্যের মুখ্য উদ্দেশ্ঠ 
সুখ, শান্তি, আনন্দ লাঁভ। ইহা ভিন্ন বোধ করি কেহই, কোন কথ! 
বলিতে অভিলাষ করেন না। জীবমাত্রেই সখ চায়, শাস্তি চায় ও 
আনন্দ চায় । যে সকল কাধ্যে যাহার অভীপ্পিত হুথ আনন্দাদ্দি নাই 
সে কখনই তকার্ধ]াচরণে প্রবৃত্ত হয় না। সুখ ও .আনন্দলাভ লোলুপ 
হইয়। বিপুল বিত্ত বিভবের উপার্জনোদ্দেশে কেহ উর্ধরক্ষেত্র প্রকৃষ্ট 
পদ্ধতিক্রমে কর্ষণ করতঃ প্রচুর শস্যোৎপাদন লালসার কৃষিকার্ধ্ের 
সমুন্নরতি সাধন করিতেছেন, কেহ অর্ণবযানারোহণে একদেশ হইতে 
দেশাস্তরে গিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বার স্থার্থ সাধনের জন্য নদ নদ্দী সাগর 
মহাসাগরাদি অতিক্রম করিতে নির্ভর চিন্তে অগ্রসর হইতেছেন, কেহ 
গ্রভুগদ রিনেঈন-পরারণ হর! দাস্যবৃত্ভিকে অবলম্বন করিতেছেন; কেহ 
কুসীদ্দ লাতীর্থ উত্তমর্ণ হ্যা, কেহ বা দস্তাবৃত্তি থারা ধনাহরণ করিতেছে 
এইরূপ বিবধোপায়ে, ধন হইতে সখ ও আনন্দ প্রাণ্তির আশায় অনে- 
কেই আপু সহকারে যন্ত্র হইয়া মনঃসংকরস্ধুধনেক বশী হইতে- 
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টঠর্রায্রাহে রা রে রা 
ছেন। কেহ ব| সুখী. হইবার জন্য সামাজিক নানাবিধ মঙ্গলকর ও 
্থীয় সনত্রমহ্চক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা ষশোরাশি সঞ্চয় করিতেছেন ;_ কেহ 
বা আত্মপ্রশংসাঁয় এবং জ্ঞান লাঁভ ও জ্ঞান প্রচার দ্বারা সুখাশা করিয়া 
বিবিধ বিদ্যাবিশীরদ হইবার মানসে দিবানিশি অধ্যয়নপরায়ণ খাঁকিয়। 
মণ্তিফকে আলোড়িত করিতেছেন ; কেহ বা সুখেয় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া 
সমাজসংস্কারে অবিরত রত হইতেছেন; কেহ ব সাধারণ জল্মসমাজে 
খ্যাত্যাপন্ন হইয়! অথবা পরোপকার সাধন দ্বারা পরমস্থখলাভ করিবার 
জন্ত বিদ্যালয় স্থাপন, রাজপথ নির্মাণ, পাস্থনিবাস প্রস্তুত, পুঞ্করিণী খনন 
আঁদি বন্বায়সাধ্য কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিতেছেন) কেহ বা ধন, 
বস্ত্র ভূমি আদি দান দ্বারা পুণ্যপুপ্ত সঞ্চয়ে পারলৌকিক সুখের প্রত্যাশায় 
কাল হরণ করিতেছেন ? কেহ সুখী হইবার একান্ত বাসনার বশবর্তী 
হইয়। পিতামাতা! স্ত্রী পুক্রাদি বহুপরিবারে পরিবৃত থাকিতে স্থিরসংকল্প 
হইয়াছেন; কেহ ব! আবার সেই সুখের জন্যই লোকসমাজ ত্যাগ 
করিয়া বিজন বাস বাঁধনা করিতেছেন 7 কেহ বাঁ রূপলাণাবতী .যুবতী 
সমাগমে বাঞ্ছত স্থখের আশা করিয়! নৃত্য করিতেছেন? কেহ ৰা 
কামিনী পানিগীড়নে বীতরাগ হইল চির কৌমার্ধ্য ব্রতাবলম্বন দ্বারা 
অশেষ সুখ শাস্তি আনন্দের আঁশ। করতঃ জীবন যাপন করিতেছেন 
কেহ বা স্ুতার্দির সুকুমার বদনারবৃন্দ সন্দ্শন দ্বার হুখাশা পূর্ণ 
করিবার মানসে প্ররুলল হইতেছেন; কেহ ব| কুত্দিত ইন্দিয়াি 
জনিত ভোগ ম্ুখই প্রার্থিত সুখ স্থির করিয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত 
হইতেছেন; কেহ বা অঙ্গরাগ-লাবণ্য জন্য দেহের সৌকুমারধ্য ও 
মনোহর দৃশ্ত পরম সুখকর বোধ করিতেছেন কেহ বা "বৃথা! তীড়ামোদ 
গ্রমোদাবিই স্খদায়ক নিরূপণ করিয়া সদাই তাহাতে রত, ও কেহ ব! 
সাগরা্রা বৃদ্ধাকে শ্থর্ম আধিপত্যের অধীন করিবার নিমিত্ত যমরাই- 
বর্ধন গ্রে স্মরানপশিখার শত শত জীবের জীবন আঁহতি দিতে 


ধর্ম সাধনের প্রয়োজন ঢুকি ? স্৮১ 
টিটি 
প্রবৃত্ত হইতেছেন। এইরূপ সকলেই কোঁন না৷ কোন কাধ্যাহ্ষ্ান ঘারা 


গরম গরিতোষের প্রত্যাশা করিতেছেন । 
বদি এই অবকাঁশে সকলকেই জিন্ঞাসা*কর! যায় যে তাহার কিরূপ 
সুখ প্রার্থনা করেন_ক্ষণকাল ব1 কিছুদিনের জন্য ? অথবা! নিরবচ্ছিন্ন . 
অনন্তকালের জন্ত ? তাঁহ! হইলে বোধ হয় পক্ষণ জন্ত” এ কথা কাহারও 
বদন ব্বিবর হইতে বিনির্গত হইবে না। 
স্থথ ছুই প্রকার। প্রথম, বিষয়ানুগত ৰা কারণিক, অর্থাৎ জাত 
গদ্দার্থপুঞ হইতে উদ্দিত বা! লব্ধ ষে সুখ ) যথা-_পুরমুখ দর্শনে সুখ, ধন- 
লাতে নখ, সম্মীনলাতে সুখ, ইত্যাদি) দ্বিতীয়, বিষয়াতীত ব! অকারণিক 
অর্থাৎ অঙাত ৰস্ত বিশেষ হইতে প্রাপ্ত যে অপূর্ব সখ । প্রথম ও 
দ্বিতীয়বিধ সুখে গ্রভেদ এই যে, দি কোন সুখ কোন জাত বা স্থষটবস্ত 
হইতে উদয় হইয়া থাকে, তবে তাহ! ক্ষণ বা কিছু দিনের জন্য; কেননা 
তাহার বিনাশ আছে । কাঁরণ স্থষ্ট পদার্থ মাত্রই বিনশ্বর | সুতরাং তদনুগ্রত 
স্থখও বিনশ্বর ও অকিঞ্চিংকর। যথা, পুত্রমুখ দর্শনে হুখোদয় হইলে 
পুত্রের মৃত্যুতে দুঃখ সম্ভাবন। ; যদি ধনলাভে আনন্দ হয়, তবে ধনক্ষয়ে 
কখনই সুখের আশ! নাই। অতএব যাবতীয় পদার্থান্থগত স্খই 
চিরদিনের সখ হইতে পারে না। দ্বিতীয় বিষয়াতীত ব্রহ্মান্থগত পরম 
সুখ? এ সুখের অবচ্ছেদ, বা শেষ অথবা বিনাশ হইতে পারে না, কেন 
না, কার্ধ্যকারণাতীত, আননন্দস্বরূপ ব্রন্ষের বিচ্ছেদ, অস্ত বা বিনাশ নাই। 
গুতরাং ভগবদানন্দের পরম ন্ুখকরী অবস্থাই চিরন্তন বলয়! প্রসিদ্ধ 
হইতেছে। ইতিপূর্বে বিচার করা হইয়াছে যে অচিরস্থাসী সুখের কেহই 
প্রত্যাশা করে না৷ অনন্ত সুপ্খই সকলে চাঁয়। সেই পরমানন্দই একাত্ত 
প্রার্থনীয়, ইহাই সকলের চিৰুবাঞ্িত। এই সখের জন্তই জীব শ্রীলাস্িত 
হইয়! বেড়াইতেছে। “কেহ কহ জিজ্ঞাস করিতে পারেন যে, যদি লকলু, 
ঃককেই সেই-নিরবঙ্ছি্ চিরসবন নুখের আশাপবে স্থাহ,তবে ক্ষণ 


চি 
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বিষয়বিশেষে মনোনিবেশ করিয়া সামান্ত স্থখ রসাস্বাদন করিতে 
সকলের এত আগ্রহ দেখ! যাঁ় কেন ? এতছুত্তরে এইমাত্র বলিলেই বোধ 
করি গ্রচুব হইবে যে, যদ্দি কোন দেশ-কালের অবস্থানভিজ্গ ব্যক্তি কোন 
দেশে অকম্মাৎ উপস্থিত হইয়া তাহার কোন দ্রবাবিশেষ ক্রয় করিবার 
আঁবশ্ঠকতা.হয়, অথচ সে দেশের কোন স্থানে কাহার কাছে সেই দ্রব্য 
প্রাপ্ত হওয়। যাঁয়, তাহ! না জানে, তবে হয় তো সে ব্যক্তি 'রহুবার 
এরূপ স্থানে উপস্থিত হইবে যেখানে সে দ্রব্য পাওয়া স্ুকঠিন । 
এখানে তাহার অনভিজ্ঞতাই সেই অপ্রয়োজনীয় স্থান সমূহ পর্য্যটন 
করিবার একমাত্র কারণ বলিতে হইবে৷ যদ্দি কোন সদয় স্বদয় ব্যক্তি 
তাহাকে তাহার উদ্দিষ্ট স্তানের নিদর্শন প্রদর্শন করেন অথবা সে 
আপনিই বহু অনুসন্ধানের পর অভীন্সিত স্থান ও প্রয়োজনীক্স দ্রব্য 
প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার পূর্বগত স্থান সমূহে ভ্রমণ করা বৃথা হইয়াছে 
ইহাই প্রতিপন্ন হইবে এবং তাহার আশার ফলপপ্রাপ্তিতে সে অতুল সুখী 
হইবে । জীব মাত্রেই সেইরূপ চির প্রার্থিত পরম সুখ অনন্তকালের 
জন্ত সস্ভোগ করিবার নিমিত্ত একান্ত অনুসন্ধিৎসু হইয়! ভ্রমণ করিতেছে, 
কিন্তু &ঁ বাঞ্িত বস্ত কোঁথায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহা! জানিতে না 
গারিয়াই এক বিষয় হইতে বিধয়াস্তরে তাহার অন্বেষণ করিতেছে । 
ধনেতে সেই বাঞ্ছিত সুখ পাওয়া যাঁইবে ভাবিয়। বিবিধ কার্য সংসাধন 
পূর্বক অর্থোপাজ্জনে নিরত হইল, প্রাপ্ত অর্থে মনঃসস্তোষ পাইল না; 
এজন্য বনু ধনের আশা বলবতী হইল, তাহাতেও মনোমত সুখ জন্মিল 
না, আরও ধন আবশ্তক বোধ হইল । এইরূপে ক্রমে ক্রমে যদি কেহ 
ভোগ্য বস্তুর চরম সীমায় উপস্থিত হয়,” তথাচ জীব'তাহািত অসীম 
অনস্তকলিব্যাপী নুখ সমাগরমে সমর্থ হইতে পারে না, কারণ স্ষ্ট বন্ধ 
মাত্রেরই ঈত্তা আছে। হয় তো কেহ ভোগ্য কন্তর সীমা না! পাইয়াই 
কলেবর পরিহারাকরিণি বিবেচনা কর, দি কোন ব্যক্তি “চিরজীবীও 
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ইয়েন, তথাচি বিবিধ ভোগ্য বিষয় হইতে তাহার মনের মত আনন্দ 
লাভের সম্ভাবনা নাই, কেননা ক্রমে ক্রমে একটার পর আর একটা, 
এইরূপ” সকল বস্তরই চরম সীমায় উতীর্ণ হইয়াও কোন মতেইসঅভি- 
লধিত ফললাঁভে ক্কতকার্ধ্য হইতে পারেন না। ষত দিন মনের বিহাঁর 
স্ষিঘ রূপ জগঘস্ত-পরম্পর! অনুভূত হইবে, তত দিন সেই সকল 
ক্রমান্বয়ে ভোগ করিতে থাকিবে এবং উপস্থিত ও প্রাপ্ত বিষয়টাতে 
সুখ নাই ভাবিয়া ভবিষ্যৎ অপ্রাপ্ত বিষয়ে মন চালন! করিয়! সখী 
হইবার আশা করিবে। অতঃপর তাঁবৎ ভোগ্য বিষয়ের সীমাবসান 
হইলে, আর উপাক্স নাই, কোথায় যাইবে; এত দিন ভোগ করিয়াও 
কৈ আশা পূর্ণ হইল না, স্বখের সন্ধান মাও পাওয়া গেল না, যাঁহার 
জন্য জীবন ক্ষীণ হইল, তাহার বিশদ মাত্র আস্মাদ করিবার সুযোগ হইল 
নাঃ কেবল লক্ষ্য বন্তর অনুসন্ধান করিতে করিতেই কাল অতিবাহিত 
হইল। এক্ষণে বিচার ছারা উত্তম গ্রতীতি জন্মিতেছে ধে, আমরা 
জগতীয় যে কোন বস্ত হইতেই আমাদের চিরবান্ধিত স্থখের আশা 
করি না কেন, কিছুতে আমাদের চিত্তক্ষেত্র বিচিত্র পবিআনন্দপয়োধি- 
গ্রবাহে গরিপ্ুতত হইবে ন/, কিছুতেই আমরা কার্ধ্যারস্ত-শুন্য হইতে 
গারিব না, কিছুতেই আমাদের মন বসস্ত বায়ুবেগে বিবিধ কুস্ুমকিশলর- 
কলাগের ন্যায় স্থর্তিবিশিষ্ট হইবে না, কিছুতেই আমরা “আর কিছুই 
চাহিনা, পুর্ণকাম হইয়াছি,” একথা মুক্তকণ্ঠে উচ্চারণ করিতে পাঁরিব না, 
কিছুতেই আমরা বহভোজনাস্তে উদররপুর্তি হইলে যেরূপ অমৃত দিলেও 
“আর প্রয়োজন নাই” বলি, সেরূপ চিরস্থির থাকিতে পারিব না, 
কিছুতেই আঁমরা বপুলানন্দলাভৈর বাত্মনোবিচারাতীত চমতকার গতি 
গ্রাণ্থির আশাগাশ ছেদন কত্রিদা পরিতৃপ্ত হইতে পারিব না। *তবে 
অবস্তাই স্বীকার করিতে হইবে ঘ সেই সুখ, সেই আনন ও সেই শাস্তি 
জগ বিষস়াতীত কোন অপূর্ব, অদৃত্ত অভিন্তয পঁীর্থে খর“ ভাবে, 
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হুম্মতাঁবে, উজ্দ্বল ভাবে, নিশ্মল ভাবে নিত্য নিরবচ্ছিন্ন অধিষ্ঠিত 
রহিয়াছে । সেই আধারই সত্যন্থখ-নধাসিন্ধু। সেই সিদ্ধু সলিল 
বিন্দু মাত্র দেবনেই আমাদের চিরবান্থিত অশেষ ক্লেশবিশেযোপশমকারী 
স্থখের উদয় হইতে পারে। সেই পরমানন্দ-পয়োনিধিতে অবগাহন 
করাই যে আমাদের জন্মজীবনের একমাত্র লক্ষ্য ইহ! সহজেই উপপুক্ন 
হইল। ধর্ম সেই অসীম সাগরে যাইবার পথ স্বরূপ । বিনিই হুখ- 
সিদ্ধুনীরে স্নান করিতে ইচ্ছ! করেন, তাহাকেই এই গঙ্থান্থসরণ করিতে 
হয়। ধর্শপথে না চলিলে তথায় পৌছিবার উপান় নাই। ধর্ম দুঃখ 
হইতে জীবকে ন্ুুখধামের অধিকারী করে, অসত্য হইতে সত্যে লইয়া 
যায়, অন্ধকারপূর্ণ স্থানে জ্যোতিঃ প্রকাশ করে, এবং মর্ত্য জীবকে 
অমৃতনিকেতন বাসের উপযুক্ত করিয়। দ্েয়। ধর্মই একমাত্র পরম 
বন্ধু, মৃত্যু হইলেও জীবকে পরিত্যাগ করে না। অন্যান্য সমন্ত বন্ধ 
শরীর নাশের পঙ্গে সঙ্গেই দুরে পলায়ন করে সাধু চরিত্র সংগঠন দ্বারা 
ধর্দের সহিত চির সৌহার্দ্য রক্ষ! কর! দেহী মাঁত্রেরই একান্ত কর্তব্য । 
ধর্ম সাধন দ্বার! জীব নিশ্চয়ই স্থখ হইতে পরম স্থুখ প্রাপ্ত হইবে, আনন্দ 
হইতে পরমানন্দধামে বাঁপ করিবে । হে জীব! যদি সুখ, শান্তি, 
আনন্দ চাও, তবে ধন্্ন সাধন ।কর। প্ধন্মীৎ পরতরন্নহি৮_ ধর্ম হইতে 
শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। 





ধর্ম । 


ছুঃখের হস্ত হইতে মুক্তি গাইবার ইচ্ছা সকলেরই। কিরণে স্্খ 
লাভ করিতে পারিৰ তদ্ধিষর়ক যত করা মন্ুষ্যের শ্বভাব-সিদ্ধ। সুখ পাই 
বাশ্পা পাই, সখ পাওয়া যাইবে বলিয়া মহাছুঃখ-ছূর্বিপত্তির জালা মালার 
প্রবেশ বর্গরতেও অনেকে কুষ্ঠিত হয় না| কি অবস্থায় গ্রকৃত সুখ হয়, 
তাহ! আমাদের বুদ্ধির অতীত। সুখ শবাটী বন্ততঃ কোন অবস্থার নাম 
অথবা একটা কাল্পনিক কথা, তাহা এ পর্য্স্ত কেহই অবধাঁরণ করিতে 
পারেন নাই । সুখের সমন্তা যেমনই কেন হউক না, স্থখের আশায় 
নিবৃত্ত হইতে কাহাকেও এ পর্যযস্ত দেখ! যায় নাই। আপনার কর্নার 
রেখায় অবস্থা বিশেষের চিত্র করিয়া লোকে স্থখ অন্থুভব করিতে চায়, 
কিন্তু ললাটে জল-তিলকের স্তাঁর ক্ষণ বিলম্বেই সেই স্থখের সরস রেখ! 
গুকাইয়া যায় । আমরা যখন যে অবস্থাতেই থাঁকিনা কেন ছঃখের ছুর্গন্ধ 
তাহার মধো কিছু থাকিবেই থাকিবে, স্থৃতরাং চিত্ত সম্ভুপ্ত হইতে চাহে 
না» অবস্থাস্তরকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হয় । মনের এই ছুর্িম্য গতি 
কেহ কখনও রোধ করিতে পারিয়াছেন কিনা, তাহা যোগী ব মুক্তাস্মাগণ 
বলিতে পারেন, আমাদের মলিন মন তাহ! কল্পনা করিতেও অসমর্থ । 
প্রকৃত সখ কোন্‌ উদ্যানের প্র কুহ্ম, দুঃখের পরম নিবৃত্তি ব্ততঃ 
কোন্‌ কানন আলে! করিয়। আছে, মনের সম্পূর্ণ শান্তিত্ব কোন্‌ সাগর- 
গর্ভে লুঞ্কায়িত, তাহা আমাদের বুদ্ধি নির্দেশ করিতে সাহদী হয় না । 

গুরুজন-সুখে গুঁনিয়াছে, শান্তে পড়িয়াছি ও সংস্কার বশতঃই হ্উ্ক 
বা অন্ত কোন্‌ কারণেই হউক, ইহাই মনে ধারণা করিয়া রাখিয়াছি যে 
ধর্মে স্বখ ও অবন্মে ছুঃখ হয় * স্ুখূ ছুঃখ্রে লক্ষ কত লোকে কত কি 
করিক্াছেন তা! লইয়া এক্ষণেঞ্ঠবচার করিব না। তুবে এই মাছ বলিতে 
পারিবে খাতানিনাহিরধ বা ভীতি ৩০৭ ৬ 


৮৬ শ্রীকুষ্ণ-পু্পাজলি। 





ছুখ অনুভূত হইবে এরূপ নহে। অবস্থা, সময় ও কা্ধ্য-বিশেষে যেটি 
পরম সুখের কারণ বলিয়া, ৰোধ হইল, সেইটাই আবার অবস্থাস্তরে, 
অময়ার্তরে ও কার্ষ্যাস্তরে পরম ছুঃখ বলির বোধ হইয়| থাকে | সুতরাং 
স্থখের বা ছঃখের উপাদান চিরকাল আমার পক্ষে সমান থাকে না। 
আমি বালক কালে যাহাতে সুখী ছিলাম, যৌবনে বা বার্দক্যে তাহাঁঃত 
সুখ গাই না। সুতরাং সুখ অন্বেষণ করিতে গেলে প্রক্কত "উপাদান 
চিনিয়। লওয়া আমার পক্ষে ভার হইয়া উঠিল। ধর্মে যে সুখ হয় তাঁহ। 
কিরূপ সুখ, তাহা ধার্টিকেই বলিতে পাঁরেন | তাহাই যে প্রকৃত স্থখ 
তাহা শ্বীকার করিব কিরূপে ? দুঃখের নিবৃত্তি খদি সুখ হয়, তবে ধর্ম্মানু- 
স্ঠানে স্থখ আছে, এ কথা স্বীকার করিতে সহসা অগ্রসর নহি। প্ধশ্মের” 
মর্মস্থলে আমর! এক্ষণে প্রবেশ করিব না, তবে লোকে যে সকল 
কা্ধ্যকে ব! আচার ব্যবহারকে ধর্ম বলিয়া! শ্বীকাঁর করে, আমরা তাহা 
লইয়াই বিচার করিব । শাস্ত্রে পড়িলাম, ধর্ম অনুষ্ঠানে পরম সুখ, শাস্ত্রে 
আবার পড়িলাম দীনের প্রতি দয়া করা পরম ধর্ম! অমনি সখের 
লোভে লালায়িত হইয়া ছুঃখীর প্রতি দয় করিতে লাঁগিলাম । ভাবিয়!- 
ছিলাম দয়! রূপ ধর অনুষ্ঠান করিলে আমার ছুঃখ নিবৃত্ত হইবে; কিন্তু 
কগাল-গুণে ফল বিপরীত হইল। পূর্বে কেবল আমি আমারই ছুঃথে 
কাতর ছিলাম, দক!লু হইয়! দেশের ছুঃখ ভাবিতে ভাবেতে পাগল হইয়! 
উঠিলাম। তখন আমারই মাত্র ছুঃখ হইলে কীদ্দিতাঁম, এখন তন্ন 
পরের ছুঃখ দেখিয়াও কীদিতে আরম্ভ করিলাম, অস্রুধারার পরিমাণ 
বাড়িল। তখন একাকীর উদরপূর্তির জন্য ভাবিয়! আকুল হইতাম, 
এখন. দয়ালু হইয়া লক্ষ লক্ষ দীন ছুঃখীর অন্ন-কষ্ট- কিরূপে ঘুর 
হইবে তাহাই ভাবিয়া ঝাকুল হইলাম। €ুঃখ দুশ্চিন্তার "আবেগ পূর্ব 
অপেক্ষার পরিমাঠে বাঁড়িল। তখন পকার্কীর ছুঃখ শ্শ্বরণ করিতে 
পাঁরিতীম লাতওখধী বয়াল তউয়াী__ধার্টিকি তয় স্থল ভইয়া লিরা 


ধর্ম। ৬ 
পপাপপিক্কী পি পপিপাপিপিপাশিাপাপাপাসাপাপাপাপাসাপাপাপাপাপাপাপাশপিাপাশিশিসিপাপাপাাপিপাপাশাশসাম্পপাপা্পর্াশি 
শয়ের স্তায় অকুল ছুঃখের সাগরে ভাঁসিতে লাগিলাম। আমার সাধারণ 
অবস্থায় আমার ছুঃখের পরিমাণ এক বিন্দুমাত্র ছিল, ধর্ম সাধন করিতে 
গিয়া” ছুঃখের নদীর জোঁত বহিয়া গেল ছুঃখ নিবৃতি যদি আমার 
লক্ষ্য হয়, তবে ধর্মের_দয়ার সেবা করিয়া তাহ! পাঁইলাঁম কৈ? 
ফুত্য কথ! বল! পরম ধর্্দ। সত্য কথ। বলিতে লাগিলাম, হয়তো 
কত স্থানে বিষম বিপদে পড়িলাম, ক্ষতিশ্রস্ত হইলাম, ভয় পাইলাম, 
বেদন| সহ করিলাম । কৈ সত্যে তো সুখ পাইলাম না। ধর্মাতআরা 
ৰলিবেন এখন না হয়, পরে সুখ পাইবে, ইহলোকে ন! হয় পরলোঁকে 
সুখ গাইবে । দৃষ্টার্থে বাহার ফল মিথ্য। হইল, অদুষ্টার্থে তাহা যে সত্য 
হইবে তাহাতে বিশ্বাস কি? সত্োর জয়, সত্যের জয়, এই মহ! নিনাদে 
কর্ণ কুহর বধির হইল। কিন্তু জাত চক্ষুর সম্মুখে শত সহজ অসত্যের 
জয় হইয়া যাইতেছে । কালক্রমে বিজয় হইলে মনকে কি এইরূপ 
প্রবোধ দিয়াই স্থথ অনুভব করিতে হইবে? রাজা যুধিষ্ঠির সত্যশীলতাঁর 
জন্ত চির দিন যাঁতন! সহা করিলেন, পরিশেষে সত্যের জয় হইল; কিন্তু 
এজয়ে লাভ কি? এরূপ জয় কি কাহারও স্পৃহনীয়? সমস্ত দেশ 
ছারখার হইল, ভারত উচ্ছেদ-সাগরে ভুবিল, কতক গুলি বিধবা মাত্র অব- 
শিষ্ট রহিল, এই অবস্থায় বুধিষ্টিরের বিজয়-ভেরী বাজিল, এরূপ ভেরী 
নিনাদ বাস্তবিক কি গ্রন্কৃত লিগীষুর প্রার্থনীয় ? জর সত) কথা কহিলেই 
যদ্দি ক্লেশ ও নির্ধ্যাতন সহ করিতে হয়, তবেদ্ুখলিপ্জ্গ লোক কি 
ভরসায় সত্য কথ! বলিবে? আর অধিক দৃষ্টান্ত লইয়৷ আমর! বাড়াবাড়ি 
করিব না। দৃষ্টান্ত ছুইটার প্রকৃতি পাঠ করিয়াই ধর্খ্াাভিমানী লোকে 
বলিবেন ষে, প্রথমে ছুঃখভেগি না করিলে সুখ অনুভব হইবে কিরূপে ? 

ছুখ ভিন্ন যে সুখ লাভ কন যায় না, আমরা সে হুখ পাইবার পক্ষপাতী 
নহি। আমার কঠে” মণি- এবজড়িত এক গাছ হার ছিল ধিশ্মরণের 
কোপে পড়িঘ। বোধ হইল' যেন হার গাঁছটা গুচ্জাইলছি* চারিদিকে, 


৮৮ পক্ষফ-পৃশ্া্জলি? ্ 

উদ্িগ্ন ভাবে অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, খুঁজিতে খু'জিতে ক্লান্ত হইয়! 
পড়িলাম, ভাবনায় ও তয়ে মন বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তৎগরে 
অকস্মাৎ একবার কওুয়নচ্ছলে শ্রীবায় হাত পড়িল, দেখিলাম-_হার 
আমার গলদেশেই লম্ববান, তখন আহলাদের সীমা রহিল না। রত্ব-মালা 
পাইয়। গদগদ চিত্ত হইলাম, সুখের সাঁগরে তাসিতে লাগিলাম। এইরূপ 
সখ কি কেহই প্রর্থনা করেন? আমর! বলি, স্মৃতিশক্তি অন্নিচলিত 
থাকিলে এ অনর্থপাত হইত না, ছুঃখও আসিত না! আবার হার 
পাইয়া! স্থখীও হইতে হইত না। অতএব একটা নূতন দুঃখের স্থান 
করিয়। তাহার শাস্তিতে স্থথ বোধ করা বস্তুতঃ হ্ুখ্খ নহে। দ্বিতল হইতে 
নিজ ছর্বদ্ধিবশতঃ লাফাইয়! পড়িলাম, পা ভায়া গেল, ছুঃখে কীদিতে 
লাগিলাম, চিকিৎসকের তত্বাবধানে যাতনার শেষ হইল, উল্লাসে পুল- 
কিত হইলাম, আবার হাটিতে শিখিয়। বড় সুখী হইলাম। এইরূপ নিজ 
কৃত ছুঃখের অবসানে সুখী হওয়া কি মন্ুষ্োর প্রার্থনীয় সুখ ? আমরা 
বলি--প্রথমতঃ লক্ফদানের ছুর্ব,দ্ধি না ঘটিলে এই ছুঃখ বা সুখের অভি- 
নয় দেখিতে হইত না। স্বয়ং খাত খনন করিলে-_তাহাতে বর্ষার জল 
অমিল, তোমার পুত্র খেণিতে গিয়া ডুবিতে ডুবিতে বাচিয়া গেল, তুমি 
তৎপর দিনই মৃত্তিকা দ্বারা খাত পূর্ণ করিয়া গ্রিলে, বিপদের আশঙ্কা 
হইতে বাঁচিলে বলিয়!, এই পৌরুষে তোমার স্থখ বোধ হইল। বস্তুতঃ 
এরপ সুখরাশির মুল ভিত্তি ছখ ) সুতরাং এ সুখ প্রক্কৃত সুখকর নহে। 
দয়ার কার্যাও এই পদ্ধতির । তোমার বুদ্ধি চিকণ হইল, লোকের মতে 
তোমার মন নির্মল হইল, অন্তের হুঃথ দেখিতে শিখিলে, করুণার উদ্রেক 
হইল, সেই ছুঃখের একটা প্রতিক্কৃতি তোমার মনে গৃড়িল, অমুনি তুমিও 
ছখী হইলে । সেই ছুধ দুর করিবার জল তোমার চে্টাও শ্রবল 
হুইল। বর্দি তুমি দান করিয়া তাহার উপুরার করিতে পৃ!র, তাহার 
মলিন মুখ দে পার, তাহার ভ্রঃখাপনোদনের সঙ্রে এঙ্ভে তাজা, 


ধর্ম । রর ৮৯ 





অস্তকরণে নিপতিত তাহার দুঃখের প্রতিবিঘটাও মুছিয়৷ যাইবে, তুমিও 
সুখী হইবে। আর মনের পটে লিখিয়! রাখিবে ও লোককে বুঝাইতে 
চেষ্টা করিবে যে ধর্মাহীনে সুখ হয় । বন্ততঃ তোমার এই স্থখ কি 
পুর্ববোলিধিত উদ্াহ্রণ-শ্রেণীর অন্থুগত নহে? বস্তুতঃ ধর্ম্সসাধনে সুখ 
€ ধলাকে যাহাকে সাধারণতঃ স্থথ মনে করে ) হয় এ কথ। কল্পনা প্রস্থত। 
নিজকৃত প্মাত-পুর্তি করিতে করিতেই যদি জীবন ফুরাইয়! যায়, তবে 
মনুষ্য বস্ততঃ সুখের সন্ধীন করিবে কৰে? 

লৌক-সমাঁজে ছুর্ভাগ্যবশতঃ যেরূপ ধর্মশিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত 
রহিয়াছে, তাহাতে পরম ছুঃখনিবৃত্তির উপায় দেখিবার অবসর অতি 
অল্ন। বালক কালে আমাকে বদ্ব করিয়। শিখাইলে, পিতা মাতা, ভাই 
ভগিনীকে আপনার বলিয়। বিবেচন1 কর, শিক্ষার গুণে তাহাই সংস্কার 
হইয়। গেল। যৌবনে বিবাহ-কালে স্ত্রীকে আপনার: করিতে শিখাইলে, 
পরে পুত্র কন্তাকে আপনার ভাঁবিতে বলিলে | আবার কিছু দিন বাদে 
উচ্চচৈঃস্থরে বলিতে লাগিলে, পিতা মাতা কেহ কাহারও নহে, স্ত্রী পুন্ত 
তোমার আপনার নহে। এই সকল কথা যখন শ্রবণ করিতে লাগিলাম, 
তখন মনে মনে বড় ক্ষোভ হইল । ভাবিলাম এই কথা৷ বাণক-কালে 
শ্রিখাইলেই হইত। তাহ! হইলে ইহাদ্দিগকে আপনার বলিয়! এত দু 
সংস্কার জন্মিত না, তখন অনায়াসে ছাড়িতে পাঁরিতাম ; এক্ষণে যদিও 
ব! এরূপ অবস্থায় কেহ গৃহার ত্যাগ করিয়! যান, তিনি ভাবেন--ইহা 
গরম পুরুষকার সাধিত হইল, এপ ত্যাগের দিন তীহায় জীবনের একটা 
আহলাদ্জনূক ঘটুনা। বস্তুতঃ এরূপ আহলাদও কি প্রোক্ত উদ্দাহরণ- 
রাশির শ্রেণীতুক্ত নহে? 

এইরূগ তবে সুখ সাধন্* করিবার জন্য ধর্মের সেবা! করিতে হর, ইহা 
আমাদের বিশ্বাসবিকুত্ধ | জুম জন্মান্তরে আমি ধারাবাহিঝু ক্রমে বে 
ছং্ধরাশি ভোশ করিয়ু, আপিতেছি, তাহারই পরই হিবৃত্তি আমার 


৯০৩ ই শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঁঞ্জলি । 


প্রার্থনীয়। নৃতন ছঃখ রচন! করিয়া তাহার শাস্তি-স্খ অনুভব কর! আমার 
ধর্মাজীবনের উদ্দেশ্ত নহে। দয়া দ্বারা পরহ্ঃখ-বিমোচনে যে জুথ হয়, সেই 
সুখ লাভ কর! দয়ার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু প্রথমে আমি ষে আপনার ছঃখ 
ভাৰিতেছিলাম, পরের ছুঃখ ভাঁবিতে গিয়া আমার সেই ছুঃখ আঁর স্থান 
পাইল না, আমার ছঃখ নিবৃত্তি হইল, ইহাই দৃয়া ধর্মের পরম ফল। এষ 
দিন দেখিবে আমার স্থীয় দুঃখের জন্য আর আমার উদ্বেগ হয়প্না, সে 
দ্দিন অন্যের হুখ দেখিয়াও আমার দয়ার সঞ্চার হইবে না। ধর্মপ্রবৃজি 
সকল এইরূপে অসৎপ্রবৃত্তিরাশিকে সংহার করিয়! অবশেষে আপনারাও 
বিলুপ্ত হইয়! যায়। জ্ঞানযোগিগণ ধর্ম সাধন দ্বার! এই অবস্থ! প্রাপ্ত 
হইলেই সর্বত্র সমদর্শী হইয়া থাকেন, সুখে বা দুঃখে বিপদে বা সম্পদে 
আর বিচলিত হয়েন না । 

এক্ষণে দেখিলাম আমাঁতে যে সকল ধর্ধ-প্রবৃত্তি রহিয়াছে, তাহ! 
পুর্বসঞ্চিত ছুঃখরাশির নিবৃত্তি করিবার ও ভবিষাঞ ছঃখরাশির শ্রাবেশ- 
গথ রোধ করিবার জন্য । কিন্তু ধর্ম-প্রবৃত্তি সকল ষদ্দি শৈশব হইতেই 
দুর্জয় ছুঃখরাশির সহিত সংগ্রাম করিতে থাকে, তাহা হইলে উক্ত ধর্ম 
বৃত্তিনিচয় কোন কালেই নিজ নিজ কার্ধ্য সাধন করিতে পারিবে ন!। 
এই জন্য প্রাচীন আর্ধ্যগণ বালকের উপনয়ন হইলেই--কার্ধয-চেষ্টা-কাঁল 
উপস্থিত হইলেই কার্ধয-ক্ষেত্র ও লোক-সমাজ হইতে অতি দুরে গুরুর 
আশ্রমে রক্ষা করিতেন | সেখানে বিদ্যাভ্যাস ও ব্রহ্গচর্য্যের অনুষ্ঠান 
দ্বারা ধর্দ-প্রবৃন্তি সকলের স্ুগঠন, বল ও পুষ্টি হইত । অতঃপর গার্হস্থ্য 
আশ্রমে--সংগ্রাম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া বর্তমান কালের আমাদিগের 
্যায়-_ছুর্ধলের ন্যায় সংসারের পদ তলে বলুষ্ঠিত ও দুক্রিয়ার তাড়নায় 
বিড়ম্বিত হইতে হইতনা। এখন সত্য কথ! কহিয়া নির্যাতিত হইলে 
আমরা ছষ্াক্র বিসঞ্জুন করি, কিন্ত মহারাসথু বুধিচির বহে পড়িয়াও 
অগ্লানবদন ও£ অপ্র্ন চিত্র খাঁকিতেন। তীহাঁর সত্যনিষ্ী সুগঠিত ৯৪ 








ধর্ম। ৯১ 
০৬০৩১১৪৪৪৯৬ 
পুরণপুষ্টযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া তিনি সত্যের রসাস্থাদ করিতে পারিয়া” 
ছিলেন। আমাদের অপুষ্ট, ছূর্ধল সত্যনিষ্ঠা লোভের সামান্য সংগ্রামে_ 

ংসারের কটাক্ষ-তাঁড়নায় অভিভূত হইয়া পড়ে। তাই বলিয়া থাকি 

সত্যে সুখ নাই, তাঁই মিথ্যা কথনে শ্রবৃত্তি হয়। ধর্দপ্রবৃত্তি সকল 
খত রূপে পুষ্ট হইলে আমর! সাধারণতঃ যে ক্ষুদ্র সুখের জন্য ধর্মের 
সেবা! করি, ধর্ম তৎপরিবর্ডে আমাদের আশাতীত কল্যাণ সাধন করিয়! 
থাকেন; সঞ্চিত ও অনাগত ছঃখ-নিবৃত্তির-_ছুঃখ-সাগর-পারের সুদৃঢ় 
সোপান রচনা করিয়! দেন। ধর্মের প্রকৃত মহিম! বুঝিতে ন! পারিয়াই 
আমর! প্রথমতঃ ধর্মের সেব| করি না, বরং ধর্মকেই আমাদের সেবাঁয় 
নিযুক্ত করিয়। রাখি। একে আমার ধর্ম প্রবৃত্তি সকল অপুষ্ট রহিল, 
আবার সেই দুর্বল অবস্থায় আমার কার্ধ্য করিতে লাগিল। সুতরাং 
ধন্দ আমাকে গরম স্থুখ দিবেন কোথা হইতে? আমরা যেন যথোচিত 
ধর্মের সেবা করিতে_ ব্রঙ্মচর্ধ্যাদি দ্বারা ধর্ম্নকে পুষ্ট করিতে শিক্ষা করি। 
সামান্ত স্থুখের জন্য যেন ধন্দরকে আমাদের সেবাদ নিযুক্ত না করি। ধর্ম 
আমাদের কল্যাণপ্রদ হউন । 


আধ্্যশাস্ত্োক্ত ধর্ম । 


“ধর্ষো বিশ্বস্ত জগতঃ প্রতিষ্ঠা, ধর্ম পাপমপনুদন্তি, 
ধর্থিষ্ঠং প্রজা উপসর্পস্তি, ধর্দেণ সর্ব্ং প্রতিষ্ঠং ডং 
ধর্ম্মং পরমং বস্তি ইতি শ্রুতিঃ 1৮ 


ধর্মই জগতের একমাত্র আশ্রর ৷ ধর্ম দ্বারাই অধর্্ম বা পাপের 
বিনাশ হইয়া থাকে। প্রজাপুঞ্জ ধর্ম্াত্া ব্যক্তিবর্গেরই শরণাগত হয়। 
ধর্মই সমস্ত পদার্থে সত্তার স্তায় প্রতিষ্টিত, অতএব ধর্মই পরম সুস্থদ্‌ 
ইহাই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে । 

ধর্মগতপ্রাণ খষিগণ ধর্মের স্বরূপ ও লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যাখ্যান 
করিলেও বন্ততঃ বা কার্ধযতঃ বিশেষ মত-বৈষম দৃষ্ট হয় না । ভগবন্ধাণী 
শ্রুতির পরামর্শেই সকলে নিজ নিজ ভাব ও ভাষায় ধর্ম-বিষয় লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন। 


১ আবর্ধাগুরু গুরু কহিয়াছেন, “বিহিতক্রিয়রা সাধ্যো। ধর্ম 
পুংসো গুণো মতঃ।”  বেদাদিশান্ত্রবিহিত বিধানে অনুষ্ঠিত কর্মজাত 
সুক্ৃতিরই নাম ধর্ম । 

উক্ত অনুষ্ঠিত কর্ম লৌকিক ও অলৌকিক ছুই ভাগে বিভক্ত 
লৌকিক, যখা--ভোজন, আচ্ছাদন, মৈথুন, শয়ন, গমন, শ্রবণ, ত্যাগ 
ইত্যাদি। অলৌকিক, ষথা__বেদাঁদি শান্্বিহিত সন্ধ্য! বন্ধন, পঞ্চ 
মহা যক্ত, জান, ত্রান, তীর্থনান, দেবতাঁ ও অদত্রাঙ্গণ উদ্দেশে দান, 
গর্ভাধানা্দি দশষিধ সংস্কার, উপবাস, ব্রত, দেবপুজা, হোম ও. যাগাদি। 
এই লৌকিতু ও অলৌকিক ক্রিয়াও নাও আবার শাস্কাহথমোদিত_ বিধি ও 


১০৫৯ এজি গযব বরে লালা লানিন্রি তে: হানা লাকা 


আর্ধ্যশাস্ত্রোক্ত বর্ম) ৯৩ 


করুন--দান ভোজনাদি লৌকিক ক্রিয়া হইয়াও “ৰিধি” বিশেষ দ্বার! 
সময়ে সময়ে অধিকতর গুত ফল প্রসব করিয়া থাকে । যথা 
“তুলা মকর-মেষেষু প্রাতঃ স্বানং বিধীয়তে । 
হবিষ্যং ত্রহ্ষচর্য্যঞ্চ মহাঁপাতিকনাশনমূ ॥৮ 
* সর্যতুলা, মকর ও মেষ রাশিতে গমন করিলে ( বৈশাখ, কার্তিক ও 
মাঘ মাসে) শ্রাতঃনান, হবিষ্যান্ন ভোজন ও ব্রহ্ধচর্য্যনুষ্ঠীন-ফলে মহা" 
পাতকাদি বিনষ্ট হয়। আঁবার ”অলোৌকিক” ক্রিয়া অবশ্য কর্তব্য 
হইলেও শাস্তাস্থমোদিত নিষেধ-বাক্য অবহেল! করিলে গ্রত্যবায়গ্রস্ত 
হইতে হয়। বিবেচনা করুন বেদবিহিত সন্ধ্যা বন্দন নিত্য অহুতেক 
অলৌকিক কর্ম (“অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত ইতি শ্রুতিঃ), কিন্ত ইহার 
নিষেধ বাঁক্যও আছে, ষথা1-_ 
“সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে ছাঁদশ্যাং শ্রাদ্ধবাঁসরে । 
সায়ং সন্ধ্যাং ন কুব্বীত কৃতে চ পিতৃহা ভবে ৮ 

সংক্রান্তি, অমাবস্তা, পুণিমা, দাদশী ও শ্রাদ্ধদিনে সায়ং সন্ধ্যা করিকে 
না, করিলে পিছৃহত্যার পাতক হইৰে। 

অলৌকিক ক্রিয়াও আবার নিতা, নৈমিতিক ও কামা, এই তিন 
ভাগে বিভক্ত । সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য, পুরস্চরণাদি নৈমিতিক ও অগ্নি- 
ষ্টোম যাগাদি কাম্য কর্ম বলিয়! পরিগণিত । . 

২। মহামুনি জৈমিনি ধর্দাধর্মের এইরূপ লক্ষণ কহিয়াছেন, যথা, 
শচোদনা অক্ষণোধথে। ধর্ম” পর্থাৎ বিহিত বিধি দ্বারা আকাজ্ফিত ফল- 
সাধনই ধর্ম," আর নিধেধ-বিধি ছারা অনীন্সিত ফল € নরক টু সাধনই 
অধর্্মা। 

৩। আর্াকুলভূষণ প্রভীকর এইরূপ লিখিয়াঁছেনর।* বখী-_ 








৯৪ শ্রীরু্ণ-পুষ্পাঞ্জলি ৷ 


“্ষমার্য্যাঃ ক্রিয়মাণং হি শংসন্ত্যাগমবেদিভিঃ | 
তং ধর্নং যং বিনিন্ন্তি তমধর্মং প্রচক্ষতে ॥৮ , 
বেদজ্ঞ আর্ধ্যগণ যে কর্ম অনুষ্ঠীন করেন এবং যাহা বিজ্ঞগণের নিকট 
প্রশংসিত হয়, মহাত্মাগণ তাহাকে প্ধম্ম্” কহিয়াছেন এবং আরধ্যগণ 
যে অনুষ্ঠিত কর্শকে নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহাই “অধর্মা” বলির়্। 
প্রসিদ্ধ। 
৪। মহাভারতে ধর্মের স্বরূপ এইরূপ কথিত হইয়াছে । যথা-- 
তন্মং যো৷ বাধতে ধন্মো ন স ধর্মঃ কুধর্মকঃ | 
অবিরোধী তু যো ধর্মঃ স ধর্ম ( সত্যবিজ্রুম !) 0৮ 
যে ধর্ম ধর্মাস্তরের বিরোধী, ।তাহ! ন্ট নহে, উহ! অসন্ধন্ন মধ্যে 
গণ্য এবং যে ধর্ম অন্ত ধর্মের বিরোধ করে না, তাঁহাই প্রকৃত ধর্্ম। 
“অদ্দ্রোহঃ সর্ববভূতেষু কর্ণ! মনসা গিরা | 
অনুগ্রহশ্চ দানঞ্চ সতাঁং ধর্মঃ ননাতনঃ ॥৮ 
চেষ্টা, বাক্য ও মন দ্বারা কাহারও অনিষ্ট ন। করা, অন্তের প্রতি সদয় 
ব্যবহার এবং দান, ইহাই সাধুদিগের সনাতন ধর্ম! 
৫| পন্ুপুরীণে ধর্ম্দের লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে । 
“পাত্রে দানং কৃষ্ণে মতিক্্মাতাপিত্রোশ্চ পুজনমূ । 
শ্রদ্ধা! বলি গবাং গ্রাসঃ ষড়বিধং ধর্্মলক্ষণম্‌ ॥৮ 
সৎপাত্রে (বিদ্যাৰান্‌, ভ্ঞানবান, পরৌপকারী, বর্মাস্থাণ পীড়িত, 
দরিদ্র অদিকে ) দীন, ভগবচ্চরণারবিন্দে একীস্তাহরাগ, মাতা পিতার 


সেবা” মহাত্মা ও দেবাদি্ শ্রদ্ধা, বলি বৈশুদেব কর্ম, এবং গোঁণাস 
গীদান_:এ: চয়টী ধার লক্ষণ । 


আর্যযশাস্োক্ত ধর্ম ৯৫ 





চি 


মন্থ লিয়াছেন যথা 
“থৃতিঃ ক্ষমা দমোইিস্তেয়ং শৌচমিক্ড্িয়নিগ্রহঃ | 
বীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্লক্ষণম ॥৮ 
ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দিয়নিগ্রহ, নিশ্মবল বুদ্ধি, তন্ববিদ্যা, 
সত, অক্রোধ এই দশটা ধর্মের লক্ষণ। 
মহস্তুরাণে ধর্ের মূল সম্বন্ধে লিখিত আছে, ষে__ 
“অদ্রোহশ্চাপ্যলোভশ্চ দমে ভূতদয়! তপঃ। 
্রহ্মচ্য্যং ততঃ সত্যমনুক্রোশঃ ক্ষমা ধৃতিঃ। 
সনাতনস্থ ধর্স্ত মুলমেতদ্দ,রাসদমূ ॥৮ 
অবিরোধ, অলোঁভ, বহিরিক্জরিয়-সংযম, জীবের প্রতি দয়া, তপস্তা, . 
রক্ষচ্যয, সত্য, অনুক্রোশ, ক্ষমা ও ধুতি এই দশটা সনাতন ধর্মের মুল। 
পদ্মপুরাণে ধন্মের অঙ্গ কথিত হইয়াছে । যথা-_ 
“ক্রন্ষচর্য্যেণ সত্যেন তপসা চ প্রবর্ততে । 
দানেন নিয়মেনাপি ক্ষমা শৌচেন বল্লভ ॥ 
অহিংসয়! স্থশান্ত্য! চ অস্তেয়েনাপি বর্ততে । 
এতৈর্দশভিরঙ্গৈস্ত ধর্্মমেব স্থসুচয়েৎ ॥৮% 


রহ্চর্ধ্, সত্য, তপস্তা, দান, নিয়ম, ক্ষমা, শৌচ, অহিংস, শাস্তি ও 
আস্তে এই দশবিধ অঙ্গ-সৌবধুক্ত হইলে ধর্মম বর্ধিত হয়েন। 

৬) ধর্ীস্ ব্যক্তি জঞ্জালূর্ণ ও ক্লেশ বিপতিসন্কুল সংসারে সবাই 
নির্ভয় ও সুখী) কেনন! ধর্মুফাধন বলে তাহারা সমাগত [পতি 
রাশিকেও সান অস্তঃকরণে তুচ্ছ করিতে রা শোক, অপ, মৃত্যু 
আদি তাহারা ত্বিভুবনের একমাঁত আশ্রর ভগবানের ছরণৎ্সেবীয় মন, 


ন্৬ শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি। 


৪ ০১০২০০০১০৫০ এল 
গ্রাণ সমপন করিয়া তাহার কৃপালাতে কৃতার্থ হইয়াছেন । তাহাদিগের 
প্রসন্নবদন দর্শন করিলে, তীহাদের জ্ঞানামৃতমৃক্ষিত বাণী শ্রবণ করিলে, 
তীহাদের পরহিতসাধিনী রীতি নীতি ও হ্বদয়ের বল, সৎসাহসাদি ন্মরণ 
করিলে, তাহাদিগকে ষেন অন্ত রাজ্যের গ্রজ! বলিয়া বোধ হয়। যখন 
ভীহারা সেই স্থখ-রাজ্যের সমাচার সকল লোঁক-সমাজে প্রচার করিতে 
থাকেন, তখন মুড়গণ তাহা ধারণা করিতে না পারিয়। গলায়ন করে» 
পাপাত্মাগণ উহা! দুঃসহ বিবেচনা করিয়া কর্ণপাত করিতে অগ্রসর হয় না, 
বিশ্বাসী, ভক্ত ও সাঁধকগণই কেবল দলে দলে সমবেত হইয়া সেই সমাঁ- 
চারের অমৃতধার! পান করিয়। থাকেন । যিনি এই আুমধুর জুধার বিন্দু 
মাত্র পান করেন, তীহারও জীবন সফল হয়। তিনিও সেই ত্রন্মাি- 
পরীক্ষিত আনন্দ-ধামে যাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়! থাকেন । পাগ, 
তাঁপ, ক্লেশ, জন্ম, জরা, মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া খিনি স্ুরগন্সেবিত 
সুখ-নিকেতনে যাইতে চাহেন, ধর্মই তাহার একমাত্র পথ। ধর্মই 
মন্তুয্যের চিরদিনের প্রকৃত সহায়, ধর্মই মন্থুষোর প্রক্কত বন্ধু ধর্ম রক্ষা 
করিতে পারিলে আর কোন বিপদই ভোগ করিতে হয় না। এতর্ধে 
মন্থু কহিয়াছেন, যথা__ 

“্নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ | 
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতি ধর্ম্তিষ্ঠতি কেবলঃ 0৮ 
হে জীব! পিতা, মীতা, দারা, জ্ঞাতি আদি কেহই পরলোকে সহাক্স 
হয়েন না, কেবল ধর্মই সহায় হইয়া থাকেন । 
“এক এব স্ুহদ্ধন্মো নিধনেইপ্যনুযাতি-যঃ ; 
«শরীরেণ সমন্নাশং সর্ববমন্যত্তু গচ্ছতি ॥৮ ্ 
ধর্মই মনুষ্যের একনি সুহৎ। (কেন্না যিনি বিপৎকালে সহায়ত 
করেন (িনিকবন্ধু। মৃত্যু অপেক্ষা জীবের আর কি মহা-বিপদ্‌ হইবে £ 


আর্যাশান্ত্রোন্ত ধর্ম । ৯ 


সে সমফ্চেজীবের যাতনা, ভয়াদি নিবারণ অন্ত ধর্ম ভিন্ন আর কে 
অগ্রর হইয়! থাঁকে, ) ধর্ম মৃত্যুর পরেও সহগামী হয়েন। অন্থান্ত 
সকলই ম্ীরের সহিত বিনষ্ট হই! ষাঁয়। * 


“একঃ প্রজায়তে জন্তরেক এব প্রলীয়তে ৷ 
* একোইনুতূড্ক্তে স্থরুতমেক এব তু হুক্কৃতং ॥৮ 
জীব 'একাকীই নিজ কর্ম্ানসারে উৎপন্ন হয়, একাকীই লল়্ প্রাপ্ত 
হয় এবং একাকীই আপনার সুরুতি ও ছৃষ্কৃতির ফল ভোগ করিয়! 
খাকে। 


“তস্মাদ্ব্ং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াৎ শনৈঃ | 
. ধর্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি ছুত্তরমূ্‌ ॥% 
অতএব জীৰ ! আপনার শেষ দিনের ও চিরদিনের সহায়তার 
নিমিত্ত ক্রমে ক্রমে ধর্ম নিত্য সঞ্চয় করিবে। ধর্ম সহায় থাকিলে, 
ছুত্তর অন্ধকার ( নরক যন্ত্রণাদি ) উত্তীর্ণ হওয়া যায় 
বিষয়-পিপাসায় উন্মত্ত হইয়?, ষড়রিপুর বড়যন্ত্রে অন্ধ হইয়া, 
অন্তানের কুচক্রান্তে আত্মবিস্বৃত হইয়! ছুবুর্দ্ধির পরামর্শে ধর্মকে তুচ্ছ 
করিও না। মহাভারতে লিখিত আছে, যে-_ 
“ন ধর্্মোইস্তীতি মন্ধানাঃ শুচীনবহসন্তি যে। 
অশ্রন্দধান। ধর্্মস্য তে নশ্যান্তি ন সংশয়ঃ ॥% 
ধর্ম নাই, মনে করিয়া, যাহারা সাধুগণকে উপহাস ও ধর্দের গ্রতি_ 
অশ্রত্ধা প্রকাশ করে, তাহার! নিঃসংশয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 
“যে তু ধশ্মানসুয়ন্তে বুদ্ধিমোহান্বিজ্বা নরাঃ। 
অপথা-গচ্ছতাং ডেঁষামনুযাতাপি পীভ্যন্ছে ॥ 


৯৮ শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি। 





যে সকল মোহান্ধ ব্যক্ত ধন্টের প্রতি অস্থয়! প্রকাশ করে £ তাঁহারা 
স্বয়ং অপথগামী হয় এবং যাহারা তাহাদের অন্ুগমন করে তাহারাও 
পীভ্যমান হইতে থাকে | £ রি 

আর্ধ্যশান্ত্রকর্া খবিগণ ও শ্রুতি বারথার উচ্চ ও গম্ভীর নিনাদে 
জীবকে ধর্মপথে বিচরণ করিয়া নিজ নিজ কল্যাণ লাভের জন্য সৎপরামর্শ 
ঘোষণা করিতেছেন-_জীব ! অমনোযোগী ও অশ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া নিজ 
স্থখের কণ্টক বিস্তার করিও না। বৃথা সময়ও নষ্ট করিয়। ক্ষতিগ্রস্ত 
হইও না । বাল্যকালে বা যৌবনকালে ধর্মসাধন না করিয়া বৃদ্ধীবস্থায় 
করিবে, এ ভাবনা পরিত্যাগ কর। কেননা-- 


“ন ধর্ম্কালঃ পুরুষস্ত নিশ্চিতে! 
নচাপি, মৃত্যুঃ পুরুষং প্রতীক্ষতে। 
সদ! হি ধর্মস্ত ক্রিয়ৈব শোভন! 
যদা নরো মৃত্যু মুখেহভিবর্ততে ॥৮ 


মৃত্যু মন্ষ্যের সময়ামময় প্রতীক্ষা! করে না, অতএব মন্থুষ্যের ধর্ম 
লাধনের কৌন নির্দিষ্ট কাল নাই। মনুষ্য যখন সদাই মৃত্যুমুখে অবস্থিতি 
করিতেছে, তখন ধর্মাচ্ষ্ান সকল সময়েই শোভা পায় । 

এক্ষণে কোন্‌ জাতির কিরূপ অনুষ্ঠেয় ধর্ম বিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ 
কিরূপ ধর্দুসাধন করিলে সকলেই কল্যাণ প্রাপ্ত হইবে, আমরা বাঁমন- 
পুরাণের সাহায্য লইয়া তভাঁবৎ ধর্মাত্ম! পাঠকগণের বিদিতআর্থ ও কার্ধ্য- 
সৌবর্ধযার্থ প্রকাশ করিয়া অবসর গ্রহুণ করিব ।* জাণীয় প্রকৃতি 
অনুষ্ারে ধর্ম বিভিন্ন ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ৷ এক" শ্রক্কৃতির ধর্ম 
অন্য গুকৃতিস্থ জীব নান করিলে, তাহাতে কোন ফললাত হয় না, 
বরং তাতে প্রত্যব'র দৃষ্ট হয়। 


আর্ধ্যশাস্ত্রো ধর্ম । ৯৯ 


দেব ধর্খ। * 
দেবানাং পরমো ধর্ম্দঃ সদা যঙ্ছাদিকাঃ ক্রিয়া । 
স্বাধ্যায়বেদবেতৃত্বং বিষুপুজারতিঃ স্মৃতঃ 1 
নিরস্তর যজ্ঞাদি-ক্রিয়ার অনুষ্ঠীন, বেদ্যাধ্যয়ন, বেদার্থ মনের অনু- 


ধ্যান, বোধ ও অন্গু্ীলন, বিফুপুজায় একাস্ত অনুরাগ, এই করেকটা 
বৃন্দারক বুন্দের পরম ধর্ম | 





দানব ধর্ম । 
দৈত্যানাং বাহুশালিত্বং মাৎসর্ধ্যং যুদ্ধসতক্রিয়া 
বিন্দনং নীতিশাস্ত্রাণাং হরভক্তিরুদাহ্ৃতা ॥ 


বাহুবুদ্ধ, মাসর্ধা, যুদ্ধে সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান ( সমরনীতির বহিভূর্ত 
অবৈধ যুদ্ধ না কর1), নীতি শাস্ত্রে জানলাভ এবং কৈলাশপতি মহাদেবের 
গতি তক্তি-_-এই কয়েকটা দৈত্যদিগের ধর্ম বলিয়া! কথিত হইয়া থাকে । 


সিদ্বধর্থ্মা। 
সিদ্ধানামুদিতো ধর্ম যোগযুক্তিরনুতৃমা | 
স্বাধ্যায়ং ব্রচ্মবিজ্ঞানং ভক্তিদ্বভ্যামপি স্থির ॥ 
উৎকৃষ্ট যোগাদিতে স্থিরমতি, বেদাধ্যয়ন, বেদপ্রতিপাদ্য ব্র্ষক্ঞান, 
হরি ও হর উভয়েতেই সমান অচলা ভক্তি এতাবৎ সিদ্ধগণের ধর্ম বলিয়া! 
উক্ত হইয়াছে। 
গান্ধর্রবধর্থ | 
উৎকৃষ্টোপাসনং জেয নৃত্যবাদ্যেক বাদিতা | 
সরম্বত্যাং স্থির! ভক্তি গাঁ্ধর্ববা ধন্ধ উচ্যনবত খা 





১০০ শ্রীকষ্ত-পুপ্পাঞ্তলি। 


উৎকষটরূপ নৃত্য ও বাদ্য শিক্ষা এবং সরম্থতীতে অটলা তক্তিই 
গন্ধব্বগণের পরম ধর্ম | 


বিদ্যাধর ধর্ম । 
বিদ্যাধরত্বমতুলং বিজ্ঞানং পৌরুষে মতিঃ। 
বিদ্যাধরাণাঁং ধর্োহথ ভবান্যাঁং ভক্তিরেব চ.॥ 
বিদ্যা ও বিজ্ঞান-শিক্ষাতে ধশ্ধালাভ জ্ঞান, দৈব অপেক্ষা পৌরুষেই 
অধিক প্রীতি এবং ভবানীতে (শক্তিতত্বে ) ভক্তি__এই সমস্তই বিদ্যাধর- 
দিগের ধর্ম । 
কৈম্পুরুষ ধর্ম । 
গান্ধব্ব-বিদ্যাবেদিত্বং ভক্তিঃ স্থাণৌ তথা স্থিরা। 
কৌশল্যং সর্বশিল্পেষু ধর্ম কৈম্পুরুষঃ স্ৃতঃ ॥ 
গান্ধবর্ব বিদ্যাতে দক্ষতা, দেব-প্রতিমাদিতে অচল! ভক্তি, এবং 
সর্বপ্রকার শিল্পনৈপুণ্য কিম্পুরুষদিগের ধর্ম বলিয়! উক্ত হইয়াছে । 
পৈতৃক ধর্ম | 
্রহ্মচরধ্যমমানিত্বং যোগাভ্যাসে রতিদূ্টা । 
সর্বত্র কামচারিত্বং ধর্্োহয়ং পৈতৃকঃ স্মৃতঃ ॥ 
সদাপুদ্ধ ব্র্ষচরধ্যানুষ্ঠান, নিরভিমানিত্ব, যোগাভ্যাসে দৃঢ় অন্থ্রাগ, 
এবং সর্বত্র ইচ্ছামত আচার ব! বিচরণ শক্তি__-এই গুলি পিতৃগণের ধর্ম 
বলিয় প্রসিদ্ধ! 


আর্ধ্যধন্ম | 


'্রক্চরয্যংখিতাশিত্বং জপ্যজ্ঞানঞ্চ রাক্ষদ। 
নিএিমা ধর্দ্নাবদিতমার্ধং ধর্ম গ্রচক্ষাতেণা 


আধ্যশাস্ত্রোক্ত ধর্ম । ১৩১ 


৮০৯০ 


্র্মচ্যা, আহার-সংযম, জপ্য তত্বের জ্ঞান, নিয়ম সকলের বিধিপূর্বক 
অনুষ্ঠান এবং ধর্মজ্ঞতা, এতাবতই খধিগণের ধর্ম । 
মানব ধর্ম | 
« স্বাধ্যায়ে! ব্রহ্ধচর্ধ্যঞ্চ দানং যজনমেব চ। 
অকার্পণ্যমনায়াসং দয়াহিংসা ক্ষমাদয়ঃ ॥ 
জিতেক্দিযত্ব শোঁচঞ্চ মাঙগল্যং ভক্তিরুচ্যতে | 
শঙ্করে ভাক্করে দেব্যাং ধর্ম্মোহয়ং মানবঃ স্মৃতঃ ॥ 
বেদাধায়ন, ক্রন্ধচর্ধ্য বা সদা শুদ্ধাচার, উপযুক্ত ও অভাবযুক্ত 
ব্যক্তিকে অন্ন, বসত, অর্থ, বিদ্যা, ভ্ঞানাদি দান, যাগধজ্ঞ ব্রত হোমাদির 
অনুষ্ঠান, অকার্পণ্য, দয়া, অহিৎসা, ক্ষমা, জিতেন্ি়ত, বাহ্‌ ও আত্যন্ত- 
রিক শৌচাচার, মাঙ্গলাংক্রিয়ার অনুষ্ঠান, শঙ্কর, ভাস্কর ও দেৰীতে ভক্তি-_ 
এই সমস্তই মানবদিগের পরমধর্থ্ 
গুহাক ধর্ম। 
ধনাধিপত্যং ভোগানি স্বাধ্যায়ং শঙ্করার্চনং | 
অহঙ্কারমশোচঞ্চ ধর্্দোহয়ং গুহাকেন্বিতি ॥ 
ধনাধিপত্য, স্থখসেব্য ভ্রব্যাদিভোগ, বেদপাঠ, শিবপুজা, অহঙ্কার ও 
অশৌচ গুহাকগণের ধর্ম বলিয়া! কথিত হইয়াছে। 
রাক্ষস ধঙ্্ম 
পরদাবাভিমধিত্বং পরার্থেইপিচ লোনুপা । 
স্বাধ্যায়ন্ত্ম্যকে ভক্িরধর্দ্োহিয়ং রাক্ষ্সঃ স্মৃতঃ ॥ 


পরদারাভিমর্ষণ, অন্তের জঞ্তই হউক ব! জান জন্তই ₹উ$্, সকল 
বিষয়েই লালসা, বেদাধ্যাগন, ও মহাঁদেবে ভক্তি রাক্ষদিগের ধর্ম 











১০২ . শ্রীকষ্ণপুত্পাঞ্জলি। 


পৈশাচ ধর্ম । 
অবিবেকম্তথাজ্ঞানং শৌচহানিরসত্যতা। 
পিশাচানাময়ং ধর্ম সদাচামিষগৃ্তা ॥ 
অবিবেকতা, অজ্ঞান, শৌচহীনতা, অসত্যতা, এবং সদা অর্টমিষ 
ভক্ষণে একাস্ত তৃষ্ণ।-_-এইগুলি পৈশাচ ধর্মের লক্ষণ। শ 
এক গঙ্গাই যেমন গল্পোত্রী, গৌমুখী হরিদ্বার, ত্রিবেণী আদিতে ভিন্ন 
ভিন্ন মহাত্যযযুক্ত হইয়াছে, তদ্রুপ এক ধর্মই দেব, দানব, মানবাদির 
দেহ ও প্রকৃতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে । 
ধর্ম সমস্ত জগতের মঙ্গল বিধান ও কুশল রক্ষা করুন । 





একটা সার কথা । 


কোন নব্য সভ্য নৌকারোহণে গমন করিতেছিলেন । ভিনি নভৌ- 
'মার্গে নেত্রগাঁত করিয়া নাবিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, নাবিক ! তুমি 
জেগিতিব্বদ্যা বিদিত আছ ? নাবিক বলিল, মহাশয় আমি উহার নামও 
জানি না? এতাবচ্ছুবণে বাবু বলিলেন, তবে তোমার জীবনের এক 
চতুর্থাংশ বৃখ! ব্যয়িত হইয়াছে । নদ্দীর উভয় তীরে হরিদ্র্ণ শম্ত ক্ষেপ্জের 
শোভা সন্দর্শন করিয়া বাবু পুনঃপ্রফুন্ন মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, নাবিক! 
তুমি উদ্ভিদ বিদ্যা! জান ? নাবিক উত্তর করিল, ন1 মহাশয় | তাহাতে বাবু 
বলিলেন, তবে তোমার জীবনের আর এক চতুর্থাংশ বৃথা বিনষ্ট হইয়াছে । 
ক্ষণ বিলদ্বে নদীর প্রবল বেগবতী গতি দর্শনে বাবু জিজ্ঞাসা! করিলেন, 
নাবিক! তুমি গণিত জান? নাৰিক বলিল, আমি কোন শান্ত্রই জানি 
না। ইহা শুনিয়া বাবু বলিলেন, তবে তোমার জীবনের চারি ভাগের তিন 
ভাগ অনর্থক ক্ষয় হইয়াছে । এই রূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময়ে 
একটা প্রবল ঝড় উঠিল, নৌকা জল-সগ্র-প্রার, নাবিক জলে ঝাঁপ 
দিয়া পড়িল ও সীতার দিতে দিতে বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি সীতার 
জাঁন কি ? বাবু বঞিলেন না। নাবিক বলিল তবে দেখিতেছি তোঁমার 
সমস্ত জীবনই বৃথা বুঝি বিনষ্ট হইল। তুমি শীঘ্বই ভগবান্‌কে স্মরণ 
করিয়া মরিবার জঙ্ত প্রস্তুত হও । পু 

যে সকল বিদ্যা মন্ুষ্যকে সৃত্যু-ষন্ত্রণা হইতে রক্ষা! করিতে - পারে না, 
তাহা শিক্ষা-করিস্ম অভিমান ও অহঙ্কার কর! বৃথা ও মুর্খতা মাত্র। যে 
গর! বিদ্যা অভ্যাস পুর্ববক সাধুগণ সম্তরণ দ্বারা অগাধ গম্ভীর ভব্বনদীর 
প্রবল জোত নতিক্রম করিয়া পাপ-তাপ, শোক, রোগ, মৃত্যু আদ হইতে 
নিস্তার পান, তাহাই সকলেরৎশিক্ষনীয়। । 


শপ শাল 
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সোনার ভারত মলিন হইল! উৎ্মব-পুর্ণ গৃহ আজ আর্ভানাদে পরি- 
পুর্ণ হইয়! পড়িল! ভারতের বিজয়পতাক! প্রবল বাঁযুতাড়নায় ছিন্ন ভিন্ন 
হইয়। গেল, এক্ষণে তাহার চিহও আর দেখা যায় না। নির্মল লীল 
নভোমগুলে বিছযাদল্লীবিভূত্তিত বন ঘোর মেঘমাল! উদয় হইয়! "ভারতকে 
ভয়াকুল করিয়া তুলিল। পরিমলামোদিত কুস্থম-কাঁননে পুতিগন্ধকর 
পতঙ্গ-পু্জ সঞ্চরণ করিতে লাগিল । রাজ-প্রাসাদ প্রেত-মণ্লীর উপপ্রবে 
বিগ্রসংকুল হইয়া! উঠিল। শুরুণ অরুণ প্রভা প্রফুল্লত উষ্! দেবীর বিক- 
শিত বদন কুজ্ঝটিকায় বিবর্ণ করিয়! ফেলিল। বিশ্বমনোহর পূর্ণ শশধর 
রাহুগরস্ত হইল। অজ্রতেদী বিদ্ধাচলশিখর ভূমিতে অবনত হইয়া রহিল। 
ভারত বীরদর্পে নিজবিজর-শঙ্খ বাঁজাইয়া জগৎকে জাগরিত করিতেছিল, 
কোন্‌ অলক্ষিত দিক্‌ হইতে ভারতের বিশাল বক্ষে একটা বিষমৃক্ষিত বাঁ 
আসিয়া বিদ্ধ হইল, ভারত অকন্মাৎৎ অবসন্ন মুচ্ছিত ও মৃতবৎ ভুমিতে 
গতিত হইল। ভারতের কঠরোধ ও হম্তপদ প্রসারণ সঙ্কোচনাদি শক্তি 
তিরোহিত হইয়া গেল। নেত্র নিমীলিত, শরীর স্পন্দন শৃম্ত, নিশ্চেষ্ট ও 
অসাড়। ভারত স্তম্ভিত হইয়! তুমুল বিপ্লব সন্কুল সংসারারণ্যে ধরায় শয়ন 
করিয়! রহিল। ধমনীতে এখনও রক্ত সঞ্চলিত হইতেছে, শ্বাস-বাযু 
এখনও নাসারন্ধে যাতায়াত করিতেছে, প্রাণ বহির্গত হয় নাই । জীবনের 
আশা! ত্যাগ করিবার এখনও সময় হয় নাই | ভারতের মরণাশঙ্কা নাই। 
আর্ধ্য খষিগণ ভারতকে অমৃত পান করুইয়া অমর করিয়া, গিয়াছেল, 
ভারতেরু প্রাণ মজ্জাগত হইয়া আঁছে, ভারত মুজ্ছিত হায়াছে, স্বৃত 
হয় নাই" কিঞ্চিৎ শুজঁষা করিলেই ও উপযুক্ত ওঁষধ রান করিলেই 
ভারত আঁরার সংস্ঞার্থাভ করিবে, ভারত, আবার পূর্বব্থ বীরবেশে 
দণ্ডায়মান হইয় সমস্ত জগৎকে নিজগুণে অবাক ও বিমোহিত করিতে 
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পারিবে অহো! বদ ুট ভারতের কি রহ শু সন্তান জীবিত 
নাই! চিরমঙ্গল-কোলাহল কুজিত ভারত« নিকেতন কি আজ জনশৃন্ত 
হইয়াছে'। ভারতের ক্কতজ্ঞ সন্তানগণ কি এক্ষণে ভারতভূমি পরিত্যাগ 
করিয়া গিয়াছেন! আহা! ভারতের এই বিপত্তিসাগরের কাগারী হরি 
এক্ষণে কোথায়! দেখ দেখ নাথ ! তোমার চিরসেবক ভারত আজি 
নিরাশ্রয় নিঃস্হায় হইয়া ধরাতলে পড়িয়া রহিয়াছে । ভাঁরতের মণিমুক্তা- 
মণ্ডিত মুকুট আজ, ধুলায় ধুসরিত, অভেদা বন্ম অজস্থলিত, অনী”চ্ম 
করকমলচ্যুত হইয়াছে, কটাবন্ধন খুলিয়া পড়িয়াছে। এসময়ে হরি! 
তুমি ভিন্ন আর কে ভারতের জীবন রক্ষা করিবে। তুমিই এই বিপদ্‌ 
কালে কপাবলে ভারতের উদ্ধার কর। দেখ নাথ! প্রতীপশীল ভারতের 
এই ছুর্দিশা দেখিয়া ভারতলক্ী একাকিনী বিজনবনে বিয়া! সকরুণন্বরে 
রোদন করিতেছেন) ইহার সে বেশ, সে ভূষণ, সে লাবণা, মে মাধুরধ্য 
নাই। ইহার কটাক্ষ মাত্রেই ব্রিভূুবন মোহিত হইত, আজ সেই 
ভারতলক্্ীর রোদন-ধবনি কি কাহারও কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে না ? 
ইহার নয়নাশ্র মোচন করিবার কি একটিও উপযুক্ত সন্তান নাই ! শ্রেণী- 
বন্ধ হইয়! কৃতবিদ্য যুবকবৃন্দ ব্যাকুল ভাবে ভারতোদ্ধারে বদ্ধ করিতে 
যাইতেছ, ষাঁও ! তোমাদের উদ্যম দেখিয়া অনেক আশা হইতেছে, 
কিন্ত দেখো যেন তোমরা নিজ নিজ জ্ঞান ও বিদ্যাভিমানে অভিভ্ভুত 
তইয়। ভারত-শুশ্রাু আর্ধ্গণের উপদেশ রাশি অবহেলা করিয়া যথেচ্ছা- 
চারে প্রবৃত্ত হইও ন1, তাহা হইলে তোমাদের আশা পুর্ণ হওয়! স্বকঠিন 
হইবে। বৈচক্ষ পরিণাম-বিবেকিবর্গের পরামর্শ না লইয়। কোন বিষয়ে 
অকস্মাৎ হস্তক্ষেপ করিও নাঁ। অনেক বিষয় তোমাদের আশু'গ্রীতিকর 
বোধ হইবে,একিস্ত ষদ্দি তাহার পরিণাম গুভফলপ্রন্থ ন। হয়, ডুবে ক্লেশ 
হইলেও তাহা অবিলম্বে পরিত্যাগ করিবে | দি মুমুু ভুরতের মঙ্গল 
চখও, তবে শংস্ত, ধীর, «বিচারশীল হও, দেশকাল পাত্রের অবস্থা পর্ধা- 
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লোচনা কর) শুকঠে একবারে অধিক জল দাঁন করিও না, অকস্মাৎ 
বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা। -আর্ধাগণের নিকট আবীর্বাদ প্রার্থনা কর, 
তাহারা তোমাদ্দিগকে ভারতোদ্বারের উপায় বলিয়া দ্রিবেন। 

আর্ধাশান্ত্রবিৎ পণ্ডিত মহাঁশয়গণ! আপনারা নিশ্চিন্ত হইয্রা কি 
ভাবিতেছেন ? ভারতের বিপৎপাত কি আপনাদিগের হৃদগত হয় নাই 
ভারতলক্ষ্ীর কাতর কণ্ঠস্বর কি আপনাদিগের শ্রুতিবিবরে এখনও প্রবেশ 
করে নাই! ভারতের ছুর্দশা কি আপনাদিগের চ্ষুর্গোচর হইতেছে ন| ! 
বান্সিকী, ব্যাস, বশিষ্ঠ, জৈমিনি, জাবালি, জনক, ভূগু, ভার্গব, ভরদ্বাজ, 
মনু, মার্কগ্ডেয়, কপিল, কশ্তপ, কণাদ, শুক, সমীক, শশঙ্করীঁগার্য্য প্রভৃতি 
মহামনাগণ যে ভারতের কল্যাণ জন্য বিবিধ শাস্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, 
আপনারাই তন্তাবতের অধিকারী হইয়াছেন । তাহার! যে উদ্দেগ্ত সাধন- 
জন্য এতাবতের স্থ্টি করিয়াছিলেন, আপনারাও তাহাদের মুখ্য লক্ষা 
সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি, জ্ঞান আদি সাধারণ্যে প্রচার দ্বারা 
ভারতের কল্যাণ বিধান করুন। কেবল মাত্র কয়েকটা ছাত্রকে 
ব্যাকরণের ছল, আভিধানিক কৃটাথ, প্ঘটত্ব” “পটত্ব* ইত্যাদি বুঝাহয়া 
ক্ষাস্ত হইলেই চলিবে না। আধ্যগণ আপনাদিগকে বিশ্বাস করিয়া 
তাহাদিগের অমূল্য রত্ন রাশিরূপ শন্সজ্ঞানের পূর্ণাধিকারী করিয়াছেন 
দেখিবেন যেন আপনারা আলম্ত বা ওদান্ত বশতঃ তাহাদের উদদেগ্ত- 
সিদ্ধির কোনরূপ ক্রুটা করিয়া ভারতের কল্যাণ হানি করতঃ ভারতের 
পরম পুজ্নীয় আর্ধগণের সম্মান লাভে বঞ্চিত না হন। তাহ হইলে পরম 
গবিত্র আর্ধ্যনামে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে । যঞ্ছাতে দেশে (দেশ্ঠে ভারতের 
এক সীমা হইতে অপর সীম! পর্য্যস্ত নীতি ধর্ম্ম ও জ্ঞানের নালোচনায় 
প্রতিগৃহ "নিবিষ্টচিত্ত হয়, তাহারই বন্ড ও চেষ্টা করিয়া তারতোদ্ধারের 
উপায় বিধান কুরুন। রর 
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০ ইট সি টিসস্ল 
রাজ্য ও ধর্মের উপযুক্ত রক্ষয়িতা, নারায়ণ যুগে যুগে ভূপতিগণের হস্তে 
রমরক্ষার ভারার্পণ করিয়া অবনীমণ্ডলের« সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া 
থাকেন? আপনাদিগের মনোধোগ » উৎসাহ, উদ্যম না থাকিলে 
ভারতে ধর্ম শুচারের ও ভারতীয় কল্যাণ সাধনের অত্যন্ত বিগ্র হইবে৷ 
অর্ধাদি দান বার! ধন্ম প্রচারাদ্ি কার্ষোর পথ পরিফার করুন। নীতি 
প্রচার দ্বীরা প্রত্যেক প্রজার অস্তঃকরণে বিশুদ্বতাব আরোপণ করিয়া 
দিন । আর্ধ্যগণ রাজাকে নারায়ণাংশজ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, 
অতএব আপনাদ্িগের যত্বের উপরই ভারতের ভাবী মঙ্গল নির্ভর 
করিতেছে) এই ছুরবস্থ ভারতের মুখের দিকে ষ্দি একবার আপনার! 
না চাহিবেন, তবে আর কে এই বিপদে সহায় হইবে। বিধিমতে 
সহায়তা করিয়! ভাঁরত-লঙ্ীর অশ্রুমোচন করুন। ভারতলঙ্ষ্ীকে 
আবার ভারতের রত্ব সিংহাসনে বসাইয়। সেব! শুশ্রাা করিয়া ভারতকে 
আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। 


শুভাশুভ কর্ম। 
মনুষ্য মাত্রেই কর্ম-প্রিয়। প্রগাঢ় নিত্রিতাবন্থা' ভিন্ন আমরা কর্ম 
পাশ ছেদ করিতে পারি না। কায়া দ্বারা ও বাক্য দ্বার যখন কোন 
কার্ধ্য করি, তখনই অন্তে আমাদিগকে ক্রিয়াশীল দেখিতে পার, অন্যমী 
বা অলসভাবে বসিয়া থাকিলে নি্ম্মা বলিয়! থাকে । কিন্ত -তখনও 
আমরা বন্ততঃ কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে পারি না। সে সময় সংকল্প 
জাল বিস্তার পুর্ববক মনে মনে কত শত কাঁধ্য করি তাহা গণনা করা 
যায় না। মন্গুয্যের মন যখন নির্মল ও ব্রহ্মভাবে সমাহিত হয়, তখনই 
কেবল ক্রিয়াশূন্ত হইতে পারে। 
আমর! যখন যে কোন কার্ধ্য করি, তন্মধ্যে কোনটা সৎ ও কোনটা 
অসৎ্। সৎকর্ম শুভ ফল-প্রস্থ ও অসৎ কর্ন অকল্যাণকারী । 
“শুভাশুভফলং কণ্্ম মনোবাঙ্দেহসম্ভবং | 
কন্মজা গতয়ে নৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ ॥৮ 
মনঠ বাক্য ও শরীর কৃত কর্মনজাল শুভ ও অণ্ডত ফলোৎপাদন করে। 
তদনুষারে মন্থষ্য উত্তম, মধ্যম ও অধম গতি প্রাপ্ত হয়। 
“পরন্্রব্যেষভিধানং মনসানিষ্টচিন্তনং | 
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম মানসমূ ॥৮ 
পর দ্রব্যে অভিলাষ, পরের অনিষ্টচিস্তা, ও বিপরীত বুদ্ধি, এই 
ত্রিবিধ মানসিক কর্ম অশুভ জনক । 
পারুষ্যমনৃতঞ্চেব পৈশুন্ত্ণ্ি সর্বরশঃ | 
অসুন্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাজ্য়ং স্থাচ্চতুর্বিবিধম্‌ ॥” 
অশ্ত্িয় শাক, অসত্য কথা, পরদোষাবিত্যার, অসম্বদধ প্রলাপ-__এই 
চতর্কিধ বক? কর্দ অঞ্চভকব ৷ 
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*অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ | 
পরদারোপসেবা চ শারীরং ন্বিবিধং স্মৃতষ্‌ ॥৮ 


অদত্রধন গ্রহণ, শান্ত্রবিধিবিরুদ্ধ হিংসা, ও পরদারাভিমর্ষণ এই 
তিনুটি শারীরিক কার্য্য অশুভ ফলপ্রস্থ। 

অতঞ্লাব মনুষ্য মাত্রেরই নি্ধ নিজ শ্ীহিক ও পারত্রিক মঙ্গলার্থ এই 
অকল্যাণকর কায সকল যু পূর্বক পরিত্যাগ কর! কর্তব্য। 
এতদ্বিপরীতাচরণ দ্বার জীবের সদগতি হইয়া থাকে৷ কর্ম কর! সবল্লায়াস- 
আঁধ্য বটে, কিন্তু কিয়ন্দিবস পরেই দেহ বিনষ্ট হইলেও কর্মফল জীবকে 
পরকাল পর্যাস্ত আশ্রয় করিয়! তাহার উপর আধিপত্য করিবে। এজন্ত 
যাহাতে চিত্তের তন্ুত! ও নির্মল! জন্মে, সেই পরমার্থকর কার্য্যে 
মনোনিবেশ করা বিধেয় 


“অনস্তং কর্ম্মশোচঞ্চ তপো যজ্ঞত্তখৈবচ | 
তীর্থযাত্রাদি গমনং যাঁবত্তত্বং ন বিন্দতি ॥৮ 


যে পধ্যন্ত জীবের তত্ব জ্ঞান লাভ না হয়, সে পর্য্যস্ত তিনি ষত্ু 
পুর্ধক বিধিবোধিত অনন্ত কর্ম, শৌচ, তগ, যজ্ঞ ও তীর্থযাত্রাদি এই 
সকল চিত্গুদ্ধি জনক কার্য করিবেন | 

শুতকর্মানুষ্ঠান ঘবারা অণ্ভ করব রাশিকে বিনাশ করিয়া অবশেষে 
শুভ কর্দেও বীতরাগ হইতে হইবে। যেমন একখানি জলভ্ত অঙ্গার 
একখানি গ্বহকেন্তস্ম করিষা! অবশেষে আপনিও ভস্মীভূত হয়, তন্রগ 
গুত কর্ম অঞ্চত কর্ম্দকে বিনাশ করিয়া আপনিও বিলুগ্ হই়া যাঁয়। 


“্যাবিশ্ন ক্ষীয়তে কর্ম শুভপ্াশুভমেব বা। £€ 
তাঁবন জায়তে মোক্ষো নণাং কল্পশতৈব্রপি ॥ 


১১৩ শ্রীকষ্ণ- পুষ্পাপ্তলি। 


যথা লৌহময়ৈ£ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি। 
তাবদ্বদ্ধো ভবেজুজীবঃ কর্ম্মভিশ্চ শুভাশুভৈঃ ॥৮ 


শতকল্প পর্য্স্ত মন্ুষ্যদেহ ধারণ করিলেও যে পর্যাস্ত শুভ ও অগ্ুভ 
এতছুভয় কর্মই ক্ষয় না হইবে তত দিন মন্ুুষ্যের মোক্ষ হইবে ন!। 
অস্ত কর্ম লৌহময় ও গুভকর্ম কাঞ্চনময় পাশ স্বরূপ, কিন্তু এ উত্তই 
জীবের বন্ধন শ্বরূপ। তগন্তা দ্বারা কর্ম ক্ষয় হইলেই জীব বন্ধনমুক্ত 
হইয়! পুর্ণানন্দ স্বরূপে বিরাজ করিবে। কর্ধক্ষয়ে মনোনাশ ও 
মনোনাশই মুক্তির কারণ । 


এই স্থানে একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপন্তাস লিখিতে বাধ্য হইলাম । 
একটি প্রেত একটি মন্তুযোর রূপ পরিগ্রহ পূর্বক এক মহাজনের নিকট 
আসিয়া কহিল যে মহাশয়! আমি বিন! বেতনে আপনার দাসত্ব 
করিতে ইচ্ছা করি, আমাকে নিযুক্ত করুন, কিন্তু আমার পণ এই ষে 
আমি ক্ষণ জন্তও স্থির হইয়া বসিয়! থাকিব না, সর্বদাই কর্ম চাই; 
ষে সময়ে আপনি আমাকে কোন কর্ম দিতে না গারিবেন তখনই আমি 
আপনার অনিষ্ট করিব ; আর আমি নিজে কন্ম ত্যাগ ন! করিলে আমাকে 
পদচ্যুত করিতে পারিবেন না। মহাজন বিন! বেতনে এরূপ কর্মঠ দাস 
প্রাপ্তি একটা পরম লাভ মনে করিয়! তাহাঁকে নিয়োগ করিলেন। কিন্ত 
প্রেত অলৌকিক শক্তি প্রভাবে বিলক্ব-সাধ্য কর্দদও ক্ষণ মধ্যে নিষ্পাদন 
করে। ৬ মাসের পথের কোন মমাচার আনিতে হইলে, তৎক্ষণাৎ 
আনিয়া দেয়। মহাজনের আবস্তকীয় তাঁবৎ কার্ধ্যই সে আল্তা মাত্রেই 
সাধন করিতে লাগিল। মহাঁজন তাহার ক্ষিগ্রকারিতা দর্শনে" বিন্বয়াপন্ন 
হইলেন*এবং আর কর্ম যোগাইতে পারেন না বলিয়! প্রেতের পণানুদারে 
তৎকর্তৃকট উপত্রবপরস্ত হইতে লাগিলেন। একদিন একান্তে বসিয়! এই 
বিপাক টিত্ত/লকরিতেছেন, এমন সময় একগন আগন্ধক ক্মাসিয়া তাহার 
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মনোম্নানির বিষয় জিজ্ঞাস! করায়, তিনি তবদ্ধিবরণ বলিলেন। তখন 
শী বান্তি মহাজনকে এইরূপ উপদেশ দিলেন যে-_তুমি গৃহ মধ্যে একটা 
বাশ পুড়িয। রাখ, যখন তাহাকে অন্ত কৌন কর্ম না দিতে পারিবে, 
তখনই তাহাকে সেই “বীশটার অগ্রভাগ পর্য্যস্ত উঠিবে ও আঁবার নিষ্সে 
নামিবে” এইরূপ আদেশ করিও । আবন্তক মত অন্য কর্ম করিতে 
দির্ব! মহাজন এই চতুরবুদ্ধি ব্যক্তির পরামর্শান্ুসারে কার্য করিলেন । 
প্রেত গৃহস্থৈর প্রয়োজনীয় কার্ধ্য করিয়। অনবরত বাঁশে উঠিতে ও নামিতে 
হয় দেখিয়া ভাবিল যে আমার আর উপদ্রব করিবার সময় বা উপায় 
নাই। তখন অগত্যা মহাজনকে কহিল, মহাশয়! আমি ইচ্ছাপুর্বক 
কর্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছি। মহাঁজনও কহিলেন, আমিও বাঁচিলাম । 
এই উপাখ্যানটার তাৎপর্ধ্য এই যে-_সনোরূপী প্রেত, জীবরূপ মহাজনের 
নিকট নিযুক্ত হইল। সংকল্প দ্বারা তাবৎ কার্ধ্যই ক্ষপমধ্যে সাধন করিয়া 
অবশিষ্ট সময় জীবের অকল্যাণকর ছুশ্িন্তা দ্বারা তাহাঁকে খেদগ্রস্ত করে। 
জীবের অনুতাপ উদয় হইলে গুরুরূগী আগন্তক আসিয়া "অবকাশ 
পাইলেই মনকে পরমাত্মচিস্তনরূপ বাশ অবলম্বন করিতে দিবে,» তাহাকে 
এইরূপ শিক্ষা দেন। মন তখন 'আত্মাভিপ্রায়-সিদ্ধির বিগ্ন দর্শনে কর্মমত্যাগ 
পূর্বক আত্ম-সত্তায় বিলীন হইয়া যায়। অতঃপর আর জীবকে শুভ ও 
অণ্তভরূপ কন্মময় তবপাগরে সুখ ছঃখ রূপ তরঙ্গে আকুলিত হইতে 
হয় না। 


০৭7 


করিলাম কি ! 


একান্ত স্থানে শান্ত ঘবদয়ে এক ভয়ঙ্কর তরঙ্গ উঠিল। পুকাথাত্র 
ছিলাম, কোথায়ই বা আপিলাম, কি জন্তই বা আসিলাম, আসিয়াই বা 
করিলাম কি! এখানে আমাকে কে আনিলেন ! কেনই বা আনিকোন ! 
কিরূপেই বা আনিলেন এবং যে জন্ত আনিলেন, তাঁহারই বা, করিলাম 
কি! এখানে আসিয়া কত কিই দেখিলাম, কত কিই শুনিলাম, কত 
কিই বলিলাম, কত কিই ভাবিলাম, কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া ভাবিক়! চিন্তি- 
য়াই বা করিলাম কি! এখানে পিতা! মাতা পাইলাম, ভাই ভগ্মী পাই- 
লাম, স্ত্রী পুত্র পাইলাম (?), বন্ধু বান্ধব পাইলাম, ধন্জন পাইলাম, 
সুখ সম্পদ পাইলাম, পাইয়াই ব! করিলাম কি! নানা ভাষা! শিখিলাম, 
মীনা দেশ বেড়াইলাম, নান! বস্ত দেখিলাম, নান। লোকের সঙ্গে রহি- 
লাম, নান গ্রন্থ পড়িলাম, নানা তর্ক বিতর্কে দিন কাটাইলাম, অবশেষে 
করিলাম কি! শরীর সবল হইল, ইন্জ্িয়গণ প্রবল হইয়] কার্ধ্য করিতে 
লাগিল, মন বুদ্ধির প্রণয় জন্মিল, সংশয়-সিদ্ধান্তের প্রচণ্ড ছন্দবায়ু বহিল» 
বিবেক-বিচার বিষয়বিকারাদি সহ তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, প্রবৃত্তি ও 
নিবৃত্তির বিবাদ লাগিল, সংসার সমুপ্রে প্রলয়-তুফান উঠিল, কিন্ত 
আমি করিলাম কি! যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দ্দিকেই সাশ্প্রদাক্লিক- 
গণের বিষম মতভেদ, ক্রিয়াভেদ। কেহ রাজনীতি, কেহ সমাজ্নীতি, 
কেহ সমরনীতি কেহ বা! ধর্মনীতি লইয়। ব্যস্ত 7; কেহ বলিতেছে, কেহ 
গুনিতেছে, কেহ বুঝাইতেছে, কেহ স্তব্ধ রহিয়াছে, কেহ,আন্দোলন করি- 
তেছে? কেহ শাসন করিতেছে, কেহ ঘৈরদসিংহাঁসনে, কেহ বা ধাসনে 
বজিয়াছে; কেহ কীদিতেছে, কেহ হাসিক্েছে, কেহ বা অবাক্‌ হইয়! 
রহিয়াছে। * সংসারহস্টে সকলেই ঘুরিতেছে ও চীৎকার করিতেছে, মকলেই 
গোলমালের লৌতে ভাসিয়া ষাইতেছে, কিন্ত হ হা+ আমি“করিলাম কি! 


করিলাম কি! ১১৩ 


কেহ ব্রশ্বীচর্ধ্য অভ্যাস করিয়। মুক্তিপথে অগ্রস হইতেছে, কেহ গার্হস্থ্য 
নীতি বুঝিতে না পারিয়! কর্তবা পালনে অপারগতা বশতঃ বৃথা গৃহী 
হইয়াই স্বরকের পথ পরিষ্ষার করিতেছে, কেহ সন্ন্যাসী কেহ বা যোগী 
হইয়া ভগবানের সন্গিকর্ষান্ভব করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন, কেহ শান্তা" 
ধ্যাপুল্ দ্বার দেশে দেশে ধর্দপ্রচার করিতেছেন, কেহ তক্তি-সরোবরের 
আনন্দ-সরোজ-শষ্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, কেহ তগবৎসন্বানুতূতিরূপ 
'গভীরসমূদ্রে মগ হইয়া যাইতেছেন, কিন্তু হা | আমি করিলাম কি !! 
আমি রক্তের তেজে নাস্তিক হইয়া, মন্তকোত্তোলন পূর্বক বলি “ভগবান্‌ 
নাই”, বিষম বিষয়-বিষপানে বিহ্বল হইয়া, অসৎসঙ্গে থাঁকিয়। সাধুহদয়- 
গণেরও সাংসারিক ক্লেশ ও ছুর্নীতিপরায়ণ পাপাত্মাগণেরও বৈষয়িক 
উদ্নতি দেখিয়া সময়ে সময়ে বলি ণ্ভগবান্‌ নাই”, ছুঃখে পড়িয়া বলি, 
“তগবান্‌ নাই”, আমার পাপ চক্ষে তাহাকে দেখিতে পাই না বলিয়া 
বলি, “ভগবান্‌ নাই”, ছুরাত্ম! ছুরাচারগণের তদ্দণ্ডেই কোন বিষম এ্রণী 
দও বিধান হইল না দেখিয়া বলি, “তগবান্‌ নাই”। কিন্তু তাঁহার অনস্ত 
থষ্টি রুষ্ট হইয়া বজনিনাদে তিরস্কার পূর্বক আমাকে বলিল, রে পাপ ! তুই 
সামান্য ধুলিকণামাত্র, তোর এত কি সাহস, এত কি সামার্থা, যে তুই 
বলিন্‌ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধিনায়ক অনাদি অনস্তত্বরূপ ভগবান্‌ 
নাই! তুই জানিসূ না ষে তোর মত কোটা কোটী জীব মুহ মু'হঃ তিনি 
সথষ্টি করিতেছেন আবার পলকমাত্রে প্রলয়পয়োধি-প্রবাহে ভাসাইয়া 
ক্রীড়া করিতেছেন ! তখন কম্পিতকলেবরে ভয়ে ভাবিলাম, হায় হায়! 
আমি করিলাম কি !! তরু, লতা, গু, ফুল, ফল, আদি ধাহার সভার 
সাক্ষ্য বান কুরিতেছ, হিমাঁলয্উন্নত মন্তকে বাহার কীর্তি ও জয় ঘোষণা 
করিতেছে, সমু ষাহাকে দর্শন করিবে বলিয়! উত্তাল- “তরঙ্গ মীলায় 
পৃথিবীময় নৃত্য করিতেছে, চন্দ সর্যয, গ্রহ, নক্ষত্র আদি দলে দল বাহার 
হশ্ঃকীর্ডন করিম! বেড়াইূতেছে, তাহাকে চিনিতে গারিলাঙ্গ না, হার! 


১১৪ শ্রীকষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি 





তবে আমি করিলাম কি ৫! গুরু ধীহাঁকে চিনিবার জন্য উপদেশ দান 
করিলেন, চতুর্দশ ভূবন পুঙ্থাস্পুত্খরূপে বাঁভার অন্বেষণ করিতেছে, ধিনি 
অন্তরে, বাহিরে, পশ্চাতে ও সম্মুখে থাকিতেও কেহ ধরিতে পঃংরিতেছে 
না, অথচ ধিনি সমস্ত ধারণ করিয়া! আছেন, সেই সার সুধানিধিকে আমি 
'্মালিঙ্গন করিতে পারিলাম না, তবে আমি করিলাম কি !! বিজ্ঞান:শান্ত্ 
আলোচনা! করিস! সমস্ত বন্তরই পরিচয় লইতেছি, কিন্তু "আমি কে” 
তাহার পরিচয় লইলাম না, “আমার কে” তাহাও বুঝিলাম না, “তুমি” 
প্আঁমি* “তিনি” আদি শব্ষে কাহাকে নির্দেশ করি, তাহার তত্ব বিদ্িত 
হইলাম না, হ| ! দেহ-ধাঁরণ করিয়া! তবে আমি করিলাম কি! ! বাহার 
সংসার, বাহার সর্বশ্থ, বাহার “আমি”, তাহাকে সমস্ত সমর্পণ ন! করিয়। 
দেহাভিমানী “আমি কর্তা” হইয়া! বসিলাম, উঠ এই ছুক্রিয় বশতঃ এ 
ষে ধম দশনে অধর নিম্পীড়ন পুর্ধক আমাকে শাসন করিবার নিমিত্ত 
মৃত্যুদণ্হস্তে আগমন করিতেছে, হায় হায়! আমি তাহা না৷ বুঝিয়া 
করিলাম কি] বাহার নীম করিলে আনন্দসিন্কু উথলিয়া উঠে, বাহাকে 
ভাবিলে ভয় ভাবন! দূরে পলায়ন করে, ধাহাকে স্মরণ মাত্র বিপদ সম্পদ 
সমান হয়, ধাহার চরণে প্রণত হইলে জন্ম মরণ যন্ত্রণা জীবকে স্পর্শ ও 
করে না, হাঁ! হৃদয়মন্দিরে তাহার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্থাপন করিতে 
পারিলাম না, তৰে ছূর্লভ মানব জন্ম পাইয়া আমি করিলাম কি !! 

গুরুদেব ! অবোধ শিষ্যের প্রতি কপা বিতরণ কর, তুমিই আমার 
শতিঃ আত্ম-মন্ত্রে ধাহার ইঙ্গিত করিয়াছ, আশীর্বাদ কর, ষেন তাহার 
পুর্ণ সত্তায় নিজসত্তা বিসর্জন দিতে পারি) যদি তাহাই ন! পারিলীম, 
তবে তোমার অভত্র-টরণে শরণাপন্ন হইয্হি বা করিলাম কি! 

হে ব্রিজগদ্শুরো ! সকল বস্তর মুলেঃতোমার সত, প্অস্তি” শব্দ. 
তোমানই জীবন্ত ও জলস্ত সত্তাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে, 
কটি লিক সায় ভগৎ প্রকাশিত করিয়াচা “আমার” তাও দেখাইয়া 


করিলাম কি! ১১৫ 


দাও! যদি তোমার ক্কপাঁয় আমার “আরিত্বই” বুঝিতে না গারিলাম, 
তবে তোমার ককপা-কল্পতরুতলে থাকিয়াই ঝ1 করিলাম কি!!! | 

মনছধ্য ! মচেতন হও, নিজ জীবনী সমালোচনা কর, আর একাস্তে 
বসিয়া মনঃ-প্রাণে এঁক্য করত আপনাকে আপনি জিজ্ঞাস কর, “এত 
দিনপনামি করিলাম কি”!!! 





কামিনীকুংলর কলঙ্কভঞ্জন। 


আর্য শান্তরগ্রণেতৃগণ যখন প্রত্যেক জীবের অধিকার, ৭ চরিত্র, 
কাধ্যকলাপ ব্যাথ্যান দ্বার! জগতের হিতসাধনে প্রবৃত্ত ছিলেন, যে সময়ে 
লোঁকসমাজের সুশৃঙ্খলা ও সৌঠঠব রক্ষা করা ঠাহাদের সাঁধু ভার 
প্রধান অঙ্গ ছিল, যে সময়ে মানবগণকে ধরাধামে একমান্র ধর্জাধিকারী 
ও সকল প্রাণীর প্রধান বলিয়! প্রতীতি করিয়াছিলেন, যে সময়ে 
দেখিলেন যে ললনা'গণের স্নেহ, ষত্ব ও সাহায্য ব্যতীত শিশু উত্তমাঙ্গ ও 
সন্তাব লাঁভ করিতে পারে না, সে সময়ে তাহার! স্ত্রী জাতিকে কুলাভরণ 
' বণিয়্। শাস্্রাদিতে প্রগার করিয়াছেন। যে সময়ে দেখিলেন স্ত্রীও 
পুরুষ এতছুভয়ের পরম্পর সাহচরধ্য ভিন্ন গাহ্‌স্্যাশ্রমের অনেক কার্ধ্য 
অপূর্ণাঙ্গ থাকিয়া যায়, যখন দেখিলেন ধাশ্মিক গৃহীর একটা কোমল 
প্রকৃতির আদর্শ ও সহধর্টিণী আবশ্তক এবং যখন বিবেচনা করিলেন, 
সত্রীজাতি মানবধর্ম্ের অঙ্গ পূরণে অর্া্গ স্বরূপ, তখন তাহার স্্রীজজাতিকে 
গৃহস্থগণের ভূষণ স্বরূপ বলিয়৷ সমাদর করিয়াছিলেন) কিন্তু ক্রমশঃ 
যখন ত্যাগী সন্ন্যানী পরিব্রাজকগণের তীব্র উপদেশের প্রতি গৃহিগণের 
কর্ণ ধাবিত হইল, যখন গৃহিগণ নিজোচিত উপদেশ অবহেলা করিয়া 
সঙ্্যাসধন্্ব ও বৈরাগাশ্রম উৎকৃষ্ট বলিয়া! মান্ত করিতে লাগিল, এবং 
সন্ন্যারধর্শের কথা মধুর ও চমতকার বলিয়া গৃহিগণ যখন তাহদেরই গ্রন্থ 
পাঠে ও চরিত্র সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল, সেই সময় হইতেই ভোগিগণ যোগি- 
গণের স্তার আ্ীজাতিকে নিন্দা ও অনাস্থ' পুব্রক বন্ধ”নর কারণ বলিয়া 
প্রচারুকরিতে লাগিল। কেবল অবহেল! করিয়াই ক্ষান্ত -থাবিল না, 
বরং তাহাদের উপর অনেক দৌষারোপ ও "রানি করিতেও- প্রবৃত্ত হইল। 
এবং যাহারা শাস্ত্রের নিগুড় তাৎপর্য্য বুঝিতে অক্ষম, তাহারাও ধর্মমসাধনের 
২কদাবিদী কািনীকে শীল্-বাঁক্যানুসারে দ্বণা বরিতে লাগিল। শস্ত্রীগণর 


কামিনীকুলের কলক্কভগ্রন । ১১৭ 


সম্বন্ধে 'যে কতকগুলি অপকলঙ্ক প্রচারিত £মাছে, শান্ত বাক্যের দ্বার 
আমরা আাহারই যথাষথ ব্যাখ্যান করিকঠুর চেষ্টা করিব। পুরুষবর্গ 
কামিনঈগণতক সন্ভাবাঞ্জনান্রঞ্জিতি নেত্রে অবলোকন করেন ইহাই 
আমাদের শ্রধান লক্ষ্য । 
ঈরআহারং দিগুণং প্রোকং বুদ্ধিস্তহ্যাশ্চতুগু পা । 

ব্যবসায়ঃ ষড়গুণঃ প্রোক্তঃ কামাশ্চান্টাগুণাঃ স্মৃতা” ॥ 

'স্্রীজাতি আহারে পুরুষাপেক্ষা দ্বিগুণ, বুদ্ধিতে চতুড৭, বাবসায়ে 
€কাধ্য, ব্যাপারাদিতে ) ছয় গুণ ও কামে অষ্ট গুণ। এই ক্লোকটা 
জনসাধারণের উন্মীলিত নয়ন সমক্ষে স্ত্রীদিগকে উপহাস, অনাস্থা ও 
দ্বণার দ্রব্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছে । আমরা এক্ষণে ইহার তাঁৎপর্য্য 
পর্যযালোচন! না করিয়৷ কামিনীগণের প্রতি বৃথা দোষারোগ করিতে 
চাহি না। 

পুরুষগণ দুই বেলাই উদরপুর্তি করিয়! তোজন ও সময়ানুসারে 
মিষ্টারাদিও পৃথক্‌ খাইয়া থাকেন) পরীক্ষা দ্বার। দেখা গিয়াছে যে 
স্ত্রীগণ প্রায় পচরাচর ছুই বেলা ভোজন করে মাত্র, কিন্ত নিয়মিত জল 
খাওয়া সকলের ভাগোই ঘটে না-_বিধবাঁগণের দিবসে একবার মাত্র 
হুবিষ্যাশন ও সধবাগণের গর্ভীবস্থাতে অল্লাহার হইয়! থাকে । জীবনের 
পরিমাণে পুরুষগণের অপেক্ষা স্ত্রীজাতি দ্বিগুণ দুরে থাকুক, অল্প ভিন 
অধিক ভোজন করে না। নারীর বুদ্ধি চতুপ্তণ, একখাটী নিতান্ত 
গ্রলাপ বলিলেও হয়। কয়জন স্ত্রী রা বাল্সিকী, ব্যাস, মহর্ষি 
শেখুবতাঃ, কপিল, আন্তপি, গোতমের ভায় বুদ্ধি লাভ করিয়াছে? 
কয়জন স্থী” কণাদ, যাস্ক, রাৎস্তায়ন থধি, শশ্করাচারধ্য, পাণিনি,*জৈমিনি, 
মুনি কাত্যান আদির স্তাঁ ধীশক্কি সম্পন্ন হইয়াছে ? কয়টা স্ত্রীর কীর্তি- 
স্তম্ভ ভারতে প্রতিষ্ঠিত ইইয়াছে ? উক্ত মহাসথা আন্টীরপ্ীর্তি কলাপ 





১১৮ প্রীকষ্চ-পুপ্পাঞ্জলি ) 


ভারতে দেদীপ্যমান থাকিতে নারী-বুদ্ধি চতু্ডণ বলা কি স্ুণীগণের 
যোগ্য ? যদি বুদ্ধি ক্ষু্র মানত হয় তবে ব্যবসায়ে (বুদ্ধির ব্যাপারে ) 
নাঁরী কিরূপে ষড় গুণ হইবে? স্ত্রীগণের কাম পুরুষাপেক্ষা অঈ গুণ) 
এটী বলিতেও লঙ্জা হয়। পুরুষগণ বহু বিবাহে আসক্ত, স্ত্রীগণ একমাত্র 
পতিলাভে সন্ৃষ্ট । স্ত্রীহীন পুরুষ পুনর্ব্িবাহে প্রবৃত্ত, বিধবা 
পরাযণা। অতএব নারীবৈরিগণ অকারণে নারীমনে র্াত্তিক বেদন! 
দিয়া থাকে। এইক্ষণে প্রোক্ত শ্লোকের মনখার্থ তাৎপর্য্য কহিব? 
নর ও নারীর প্ররুত অর্থ পুরুষ ও প্রকৃতি। আহারার্থ ভোজন 
নহে, এখানে প্রবৃত্তি স্বরূপ বুঝিতে হইবে । পুরুষের একমাত্র প্রবৃতি 
আছে- বন্দর! জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে ) প্রক্কৃতির আহার ঝ! প্রবৃত্তি ছ্বিবিধ, 
তোগ ও অপবর্গ। বাস্তবিক ভোজনে দ্বিগুণ নহে। পুরুষাপেক্ষা 
্রক্কৃতিতে বুদ্ধি চতুপ্ণ আছে। পুরুষের স্বরূপ চৈতন্তই এক মান্র 
বুদ্ধি, কিন্ত প্রকৃতিতে লৌকিকী, সান্তিকী, রাজসী ও তামসী এই বুদ্ধি 
চতুষ্টর রহিয়াছে । আনন্দোপভোগই পুরুষের একমাত্র ব্যবসায়, কিন্ত 
দর্শনশান্তে সম্পূর্ণ শব্ধ, ধর্ম, যশ, শ্রী, ভান ও বৈরাগ্য--প্ভগ” শব- 
বাচ্য এই ছয়টা প্রকৃতির ব্যবসায় বলিয়! উল্লেখ করিগাছেন । সুতরাং 
পুরুষাপেক্ষ! প্রক্কৃতির বাসায় ষড়গুণ।; আবার কাম শব্দে রিপু. 
রতিপতি নহে, কামের স্তায়দর্শন-সঙগত ব্যথার্থ অর্থ কামনা । ছ্ৈতবাঁদীরা 
বলেন পুরুষের একমাত্র ইচ্ছা মুক্তিলাভ, কিন্তু প্রক্কতি অণিমা, মহিমা 
লঘিমা, গরিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্, ঈশিতা ও বশিতা এতৎ অষ্ট সিদ্ধির 
কামনা! করেন। এইরূপ পুরুষাপেক্ষা নারীর (প্রকৃতির) অষ্টগুণ কাম 
প্রসিদ্ধ হইল। এক্ষণে উত্তম প্রতীতি হইতেছ সাধারণের কলুষিত; চন 
স্্ীজাতিকে ভ্রম বশত: কলঙ্কিত দেখিতেছে, বাস্তবিক তাহা নহে। 


স্ীজাতি কোমলপ্রকৃতি, এবং স্পেহ, মমতা ও প্রীতির আধার স্বরূপ 
হৈ ররর রি রহ ভিজ জা ১ 


কামিনীকুলের কলঙ্কভঞ্জন ৷ ১১৯ 








কুলের প্রকৃতিতে যে কলঙ্ক দেখিতেছে তার্ল সম্পূর্ণ মিথ্যা । কামিনী- 
কুল পুরুষগ্গণের সম্ভীব-বন্ধিনী হইলে ভারতের কল্যাণ হইবে। 
ভগবন্তাধাঞ্জনে ভারতীয় নর নারীর চক্ষু অস্কুরঞ্জিত হউক । 


পপ ০টি 


রা ও সাধু। 


কোন সময়ে জনৈক রাজ! বনমধ্যে মুগয়া করিতে গিয়াছিলেন। 
তিনি একটা মুগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ্ ধাবমান হইয় ক্লান্ত হইয়! পড়িলেন 
এবং একটি বৃক্ষের ক্ুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন । ইতস্তত? 
দৃষ্টি করিতে করিতে দেখিলেন, যে একজন তন্বী প্রমাশ্রপুর্ণ ” লোচনে 
ভগবদ্গুণাহ্থবাদ গান করিতেছেন । রাজা তাহার নিকট গিয়! প্রণাম 
পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাত্মন্! আপনি একাকী এই বিজন 
বনে কিরূপে বাস করেন ? তপস্থী বলিলেন, রাজন! আমি ক্ষণ জন্তও 
একাকী থাকি না, সর্ধসামর্যশীল পরমেশ্বর নিরন্তর আমার সঙ্গে 
রহিয়াছেন। 

রা। সিংহ, ব্যান, ভল্গুক, সর্গাদি সাক্ষাৎ কালশ্ব্ূপ ভীষণ জন্তগণ 
এখানে সর্বদ! বিচরণ করিতেছে, ইহাদিগকে দেখিয়া কি আপনার ভয় 
হয় না? 

ত। আমি আপনার স্তার় ধন্র্বাণ লইয়া কখনও উহাঁদিগকে 
বধ করিবার চেষ্ট| করি না। আমার মনেও কখন তাঁহাদের প্রতি 
বৈরভাব উদয় হয় না, তবে উহারা কেন আমার শক্রতাঁচরণ করিবে? 
বরং সর্বত্র আত্ম-ৃষ্টি বশতঃ আমি তাহাদিগকে মিত্রভাবে প্রেম করিয়! 
থাকি, তাহাতে উহার! আমার রক্ষণাবেক্ষণই করিয়া থাকে। 

রা। এখানে তো অন্য কোন মনুষ্য নাই, তবে আপনার তোজ- 
নাদির কিরপ ব্যবস্থা হয়? | 

ত। লোকালয়ে ষিনি ভোজন দান করেন, তিনি এখনও নিত্য 
বিরাজমান । 5 তাঁহার আজ্ঞান্ুসারে বৃক্ষ সমূহ স্লামার আকশ্যক মত স্ুরস 
ফল, পত্র, কন্দ আদি প্রস্তুত রাণো। 


রাজা ও সাধু। ১২১ 





রা। "আপনি একজন মহাত্মা । আগনা£ বিশেষ পরিচয় জানিতে 
: ইচ্ছা করি। / 

ত। "গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া নিজ পরিচয় জানিয়া লউন, 
তৎপরে আমার পরিচয় জানিতে আর বিলম্ব হইবে না। 

সা) আপনিই প্রকৃত ত্যাগী পুরুষ । 

ত। স্মামি না আপনি ? আমি নিত্য অমূলা পরম পদার্থ লাভের 
জঙ্গ তুচ্ছ সংসার মাত্র ত্যাগ করিয়াছি, যাহা বাস্তবিক কিছুই নয়, 
বলিলেও হয়। আর আপনি কিঞ্চিৎ স্বপ্নবৎ সুখেই তৃপ্ত হইয়া অমূল্য 
পদার্থের দিকে চাহিয়াও দেখেন না । আমি সর্ধোতমের জন্ত বৃথা পদার্থ 
ত্যাগ করিয়াছি মান্র, কিন্ত আপনি তুচ্ছ সংসারের নিমিত্ত দর্বস্বরূপ 
গরম পদীর্থকে ত্যাগ করিয়াছেন, অতএব আপনিই সর্ধত্যাগী !! ! 

রা। ( লঙ্জিত হইয়া) মহাত্মন্! আমি দিবাতে রালৈশ্বরধ্য ভোগ 
করি, রাত্রিতে স্থুকোমল শব্যায় শুইয়া নিত্রান্থধ উপভোগ করি, অতএব 
অধিক স্থথী কে, আপনি কি আমি? 

ত। আমি। কেননা আপনি সমস্ত দিন রাজকীয় চিন্তায় ব্যাকুল, 
ও সদাই শক্রভয়ে ভীত; আমি সমস্ত দিন পরমান্ম-সত্তায় নিমগ্ন থাকিয়া 
অতুল আনন্দ রস পান করি। রাত্রিতে নিদ্রিত হইলে আপনারও 
কোমল শষা স্মরণ থাকে না, আমারও বৃক্ষতল মনে পড়ে না। সুতরাং 
তথন উভয়ের অবস্থাই এক | বরং মধ্যে মধ্যে স্বপ্ন জন্ত আপনার হ্ুখ- 
নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। অতএব আপনার সখ কোথায় ? 

রাজা সার অপপক্ষা নিজ অবস্থা হীন বুঝিতে পারিয় সাধুকে বারংবার 
প্রণাম পুর্ধব্দ মনে মনে তত্তাবৎ বিচার করিতে করিতে রাজধ লীতে 
প্রত্যাবৃত্ত হইবেন । ্ 


পাপের প্রায়শ্চিত্ত। 


পাঁপের কথা শুনিলে লোকে চমকিয়া উঠে । লৌকে পপ হইতে 
দ্বরে থাকিতে চায় ও পাঁপকে বড় শুয় করে। ধর্্মরাজ্য পাপের নামে 
টলমল করিয়া উঠে। সকল ধর্মপুস্তকেই পাপের বড় বীভৎস চিত্র 
অস্কিত হইয়াছে । পাপের সঙ্গে জলস্ত নরকাগ্রির, পাপের, সঙ্গে শুল, 
শেল ও অস্কুশাঘাতের, পাপের সঙ্গে কুমিকীট-পূর্ণ বিষ্ঠা, পৃ, শোশিত 
কুণ্ডের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ চিত্রিত হইয়াছে । পাঁপ মানবের স্ুখরাজ্যের পরম 
শক্র, ইহা চিরদিন জগতে বিঘোষিত' হইয়া আসিতেছে । যাহাঁকে আমরা 
শত্রু বলিয়া দুরে রাখিতে চাই, তাহাকে না! ডাকিতেও আমার কাছে দে 
আসে কেন? আমি যাহাকে আদৌ ভালবাদি না, সে আমার সঙ্গ 
ছাড়ে না কেন? এ প্রহেলিকার গৃঢ় রহস্ত ভেদ করা বড় কঠিন। 
পদার্থ টা! কি, তাহার একবার পরিচয় লওয় আবশ্থক। তুমি বলিবে, 
ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্ধ্য করার নাম পাগ। আমি বলি ঈশ্বরের 
বিরুদ্ধে কার্ধ্য করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। জম্বরের *ইচ্ছ” 
প্রন্কৃতির নামান্তর মাত্র। প্রক্কৃতির গতিকে রোধ করিতে কেহই সমর্থ 
নহে। কিন্ত ঈশ্বরের “ইচ্ছা” অর্থাৎ প্রকৃতির গতি বুঝিতে না পারিয়া 
ষে নিজ কল্যাণান্থকুল পথ পরিহার করিয়া যাঁয়, সেই পাপী। পাপের 
ফল গরলোকেই ভোগ করিতে হয়, তাহা নহে। পাঁপের প্ররূতি অনুসারে' 
কতক ইহলোকে, কতক পরলোকেও ভোগ হইয়া থাকে। প্রকৃতি 
স্কায়ের দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি পাপের জন্কু কাহাকেও ক্ষমা 
করেন না। তুমি অক্ঞানী হও-_অসমর্থ ও, পাঁপের জন্ত শৈমার ফল 
ভোগ” করিতেই হইবে। তুমি অজ্ঞানী, “প্রকৃতির নিস অবগত নও, 
অগ্নিতে হাত দিলে দগ্ধ হয়, ইহা তুমি জান!) জান বা নাই জান, 
অগ্নিতেহস্ত নিলেই অগ্নির প্রকৃতি তোমাকে দগ্ধ করিবেন তুমি শিগু,. 
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- অক্তান বলিয়া ক্ষমা করিবে না । এই প্রকৃতির নিয়ম না বুঝি! ষে 


কাজ করিল, সে পাপের ফল হাঁতে হাতে পাঁল। জীব এইরূপ পাপ 
নিরন্তর করিতেছে, ফলও যথা! সময়ে পাইতেছে। এইরূপ সামাজিক 
বা রাজনৈতিক যখন যাহার নিরূপিত নিয়ম প্রতিপালন করিতে না 
পারিন্লে, তখনই দণ্ডিত হইবে । কিন্তু আমর! যে পাঁপের কথ! পূর্বে 
বলিতেছিলাম, তাহ! আধ্যাত্মিক । অসতাকখন, পরস্থাপহরণ, পরদারাভি- 
মর্ষণ প্রভৃতি শান্্রকথিত পাপগুলি আধ্যাত্মিক রাজ্যের। তুমি হস্ত 
শান্তের গৃড় মন্দ অবগত না হইয়া বলিবে--মিথ্যা “বলা” পাঁপ, চুরি 
“করা” পাগ, পরনারীতে প্অভিগমন* কর! পাপ । বস্তুতঃ এগুলিকে 
পাপ বলে না। মিথ্যা “ক হিলেশ্, চুরি “করিলে”, পরদার প্গমন করিলে” 
যে.পফলের” উদয় হয়, অর্থাৎ অস্তঃকরণে যে একটা “সংস্কার” রূপ দাগ 
পড়ে, তাহারই নাম পাঁপ। কুকার্ধ পাপ নহে, কিন্তু কুকার্ষ্ে প্রবৃতিই 
পাপ এবং কুকা্ধ্য জনিত সংস্কারই পাপ] মন্থ বলিয়াছেন-_- 

“নি মাংসতক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে। 

প্রব্বত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃততিস্ত মহাঁফলা” ॥ 

তুমি হয়তো উহার অর্থ করিবে, যে মাংস-ভোজনে, মদ্য-সেবনে ও 

মৈথুনে পাপ নাই, কেননা ইহাই জীবগণের সাধারণ প্রবৃত্তি। তবে 
খতাবদ হইতে নিবৃত্ত হইলে মহা ফল হয়। বস্ততঃ তোমার এ অর্থ 
ভ্রমসন্কুল। প্র্কত অর্থ এই যে মাংস “ভোজন,” মদ্য “সেবন” এবং 
পরনারী “গমন” রূপ কক্রিয়াতে” দোষ ব1! পাঁপ নাই, কিন্ত এভাবৎ 
অনঠানের ইচ্ছা ৰা প্রবৃতিই পাপি এবং ঈদশী বাসনার নিবৃত্িই পরম 
ফলদারিকা । অনেক সময় জীব পুণ্যকাধ্য করিতে গিয়া পাপ ভোগ 
করিয়া থাকে 1 মনে কর তুমি প্রান” করা পুণ্য ভাবিয়া তাহার 
অনুষ্ঠান করিলে নত স্লন করিবার সমর "আমি দষ্চতা” “সকলে 
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আমার ষশোগান করিবে”, এই গর্কের উদয় হইল--এই দানে তোমার . 
পুণ্য না হইয়া! পাপ ভোগ করিতে হইল । কেননা দানের শুভ সংকল্প 
তোমার মনে স্থান পাইল না, কিন্তু গর্বের কলঙ্ক-রেখা মনে গন্ডীর ভাবে 
অঙ্কিত হইয়া গেল) এই জন্তই নিষ্ধাম কর্খানুষ্ঠাতৃগণ শুভাশুভ কর্ম 
করিয়াও তাহার ফলভাগী হয়েন না। এই জন্যই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
বৃন্দাবনে লীলা! করিয়াও নিষ্পাপ ও নির্মল বলিয়া কীর্তিত হরেন) 

গুভাগুভ কর্ম জন্ত ধাহাদের অন্তঃকরণে আদৌ দগ লাগে না, সেই 
মহাহ্ভবগণের কথা আন্দোলন করা আমাদের উদ্দেপ্ত নহে। কার্ধ্য 
করিলেই কর্তৃত্বাতিমান ৰশতঃ যে মানবগণের অন্তঃকরণে সংস্কার রূপ 
দাগ লাগে, তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? পাপের প্রায়শ্চিত্ত নান! 
স্থানে নানারূপ বিহিত হইয়াছে। নান| কচ্ছ সাধন, তপশ্চর্ধ্যা, যাগ 
ষক্ত প্রভৃতি পাপের প্রায়শ্চিত্ত রূপে ধর্শান্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 
কোথাও তীর্থপর্য্টন, কোথাও কোনরূপ মন্ত্রজপ, ইত্যাদি ব্যবস্থা 
হইয়াছে। একই পাপের প্রায়শ্চভ্ত নান! স্থানে নানারপে বিহিত 
হইয়াছে। ইহার মধ্যে বস্ততঃ কোন্‌ প্রায়শ্চিত্টী করিলে পাপের শাস্তি 
হয়, তাহাই বিবেচ্য। শাস্ত্রে লিখিত আছে, গঙ্গান্নান করিলে সমস্ত 
পাপের ক্ষয় হয় ও হরিনাম করিলে সমস্ত পাপের শাস্তি হয় 


“পরদীররতো। বাঁপি, পরাপকৃতিকারকঃ। 
স শুদ্ধে মুক্তিমাপ্পোতি হরের্নামানুকীর্ভনাঁৎ ॥৮ 


অ্পুাপং ! 





পরদার-নিরত, গরানিষ্টকারী পাতকাঁ হরিনামবীর্ডনে নিষ্পাপ হইয়া 
মুক্তি লাভ করে। তুমি হয় তে! বলিবে, শ্বাসের এই ঝোকগুলি রোচক 
মাত্র, বস্তুতঃ সত্য নহে। ইহাতে শাস্ত্রের -গ্রাতি নিতস্ত দোষারোপ করা 
হইল ।.মনেরুসলিনত! ও চির দিনের সং স্কার ৰষ্ঠতঃ পাপন বত বিশাল ও 
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ভররঙ্কর বাঁলযা বোধ আছে, হরিতে তোমার তাদ্শ বিশুদ্ধ শ্রদ্ধা নাই। 
পাপকে তোমার বিশাল বোঁধ হইল, হরির নাম তাহা! অপেক্ষা ষে 
সুবিশাল নহে তাহ! তোমাকে কে বলিল? অন্ধকার দেখিতে দিগ্যাপী ও 
অত্ন্ত বিশাল--দেখিলে বোধ হয়, উহাকে দুর করা! বড় কঠিন। কিন্ত 
ক্ষুদ্র দ্বীপবর্তিকা প্রজলিত হইলেই গৃহের অন্ধকার কোথায় পলায়ন করে, 
তাহার নিদ্দর্ণন থাকে না। তুমি পাপকে যে রূপ প্রকাও দেখ, পাপ- 
হস্তাকেও সেইরূপ একট! প্রকাণ্ড আকারে দেখিতে চাও। একজন 
রোগী অরবিকারে ছট. ফট. করিতেছে, তুমি মনে কর, আধ ঘণ্ট। অন্তর 
আধ ছটাক করিয়া ডাক্তারের কটু কথায় উধধ সেবন করাইলেই উপযুক্ত 
চিকিৎস! হইল । কবিরাজের ক্ষুদ্র স্চিকাতরণও তাহার যে মহৌষধ, 
হোমিওপ্যাথিকের 'কষুঞ্রাতিকষু্র বটিকাও বিকার-বিদ্ব বিঘাতনে যে সমর্থ 
ইহা তোমার সহসা বিশ্বীন হয় না। দেখিতে ক্ষুদ্র হইলে কি"হইবে, 
তাহার শক্তি প্রবল । বহু দিন ধরিয়া যোগ যাগ করিলে তোঁমার মনে 
হয়_বহু দিনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। কিন্তু একবার হরি বলিলেই 
একবার গঙ্গান্নান করিলেই যে সমস্ত পাপের ক্ষয় হয়, ইহ শ্বীকার 
করিলে না কেন? তুমি বলিবে গঙ্গান্সানে, হরি নামে আমার পাঁপ 
গ্রেলকৈ? আমি যেমন ছিলাম তেমনই তো আছি। তোমার মনের 
ছু্বলতাঁই ইহার কারণ। হরি নাম বা গঙ্গা গানের দোষ নাই । তুমি 
রঙ্জদর্শনে সর্প ভ্রম করিয়! চীৎকার করিয়া উঠিলে, তোমার শরীর 
কাপিয়। উঠ্ঠিল, মুখ মলিন হইয়া গেল, বুক ধড়ধড় করিতে লাখিল। 
তোমার পিতা প্রদীপ আনিয়! দেখাইলেন-_-উহা সর্প নহে, রজ্জু] তুমি 
বলবান্‌ হই তৎক্ষণাৎ সমস্ত উদ্বেগ কাটিয়া যাইত, কিন্ত তুমি দুর্বল 
বলিয়া, সর্পুত্রম ঘুর হইলেও তোমার বুকের ধড়ধড়ানি শী্র বন্ধ হইল 
না। যদি বিশ্বীসের বারা চিত্তের ৰল বৃদ্ধি হয়, তাহা হ্ইলে দেখিতে 

পাও, ন্ফুলিলস্মাত্র অশ্নিতে' ক্ষণ মধ্যে হুণতূপ দাহনেরত্তাঁ হরিনামা- 
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দিতে তোমার সমস্ত পাপের ক্ষয় হইয়া থাকে । যিনি রোগের নিরূপণ 
করিয়াছেন, তিনিই ওষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন ) যে শাস্ত্র পাপের উল্লেখ 
করিয়াছেন, সেই শীস্ত্রই হরিনাম কীর্ভনাদি তাহার শ্রায়স্টিত, ইহা 
লিখিয়াছেন । তবে অবিশ্বাস কেন ? 

একটা বেশ্তা চিরদিন ভ্রণহত্যা, ব্রহ্মহত্যাদি নান! পাপাঁচার শ্ুরিয়! 
পরিশেষে পরিতপ্ত ও পারলৌকিক বাতনার ভয়ে ভীত হইয়! পঞ্ডিতের 
নিকট প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিল। পণ্ডিত বলিলেন, তোমার স্ায় 
গাতকিনীর পঠিতপাবনী গঙ্গাতে স্নান ভিন্ন আর কোন প্রায়শ্চিত্েই 
উদ্ধার দেখিতেছি না। তুষানলেও তোমার সদগতি হওয়া অসম্ভব 
তবে সর্বপাপ-সংহন্ত্ী জাহ্কবীর দায় উদ্ধার হইতে পার। বেশ্ত। প্রত্যহ 
গ্রাতঃনান আরম্ভ করিল স্নানাস্তে “মা! বদি সতা হয়, তবে সবই 
সত্য, আর যদ্দি মিথ্যা হয় তবে সবই মিথ্য।” এই বলিয়। গল্গাকে প্রণাম 
করিয়া গৃহে আসিত ॥ ইহার তাৎপর্য এই যে, যদি শাস্ত্র-বাক্যানুসারে 
আমার পাপ সত্য হয়, তবে তোমার মহিমাও সত্য, অতএব আমি পাপ- 
মুক্ত হইলাম । আর যদি শান্ত্রলখিতানুরূপ তোমার মহিমা মিথ্যা হয়, 
তৰে সেই শাস্ত্েরই লেখা আমার পাঁপই কেবল ত্য হইবে কেন? 
উহাও মিথা। | তাহা হইলেও আমি পাপশুন্ত, কেনন! শাস্ত্রের একটা 
কথ। সত্য, অপরটা মিথ্যা হইতে পারে না। এইরূপ শান্ত্রবাক্যে বিশ্বাস 
করিয়। বেশ্ত। কিছু দিনের মধ্যে পরম ভক্তিমতী ও নিষ্পাপ হইয় শাস্তি 
লাত করিল। অঞ্জামিলের জীবনীও ইহার সাক্ষ্যদ্দান করতেছে । 

দেখিয়। থাকিবে সামাপ্ত একটা তবণমুলের দ্বার। অছ্কি কঠিন পীড়াও 
আরোগ্য হইয়া থাকে । রোগী পাছে সামান্ত গাছের নাম খনিলে। উষধে 
অনাস্থা ৰা অশ্রদ্ধা করে, সেই জন্ত চিকিৎসক তৃণমূলটী অন্ত একটা 
পদার্থের সহিত মিশাইয়! রোগীকে ল্য িষধ বলিয়া সেবন করিতে 
দ্েন। রে ঞ্তৎসেবনে রোগমক্ত হইয়া থাকে & গল্াস্ন, হরি নায় 
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কীর্তনাদিবাস্তবিক পাঁপের শ্রীয়শ্চিত্ত ; কিন্ত ভব-রোগাক্রাস্ত অবিশ্বাসী 
শরদ্ধাহীন ব্যক্তির জন্যই যোগ, ষাগ, ব্রত, নিয়ম, কচ আদির সহিত উহ 
মিশাইয়া£সবন করিতে দেওয়া হইয়াছে ৷ হরিনাম-কীর্ভন গঙ্গামগানাদি 
দ্বারা যে যেস্থলে পাপ মোচনের কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তত্তাবৎ 
সর্বথ! প্রকৃত বলিতে হইবে । রোচক ন্হে। | 

যোগ যাগ করিয়াই হউক, তীর্থ সেব। বা কৃচ্ছ,সাধন করিয়াই হউক, 
অঞ্থবা! হরিনাম বা! গঙ্গা্নান করিয়াই হউক, ষাঁহাতে তোমার মনের 
সংস্কারটা মুছিয়া যাইবে, তাহাই তোমার প্রায়শ্চিত। প্রায়শ্চিত্রের এটা 
উৎকৃষ্ট ও অপরটা অপরুষ্ট মনে করিও না। মনের প্রক্কৃতি ও বিশ্বাসাহরূপ 
ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে। মনের পাপ 
মনের তেজে দর্বীভূত হয়। আবশ্তক বোধে এই স্থানে একটা পৌরা-. 
ণিকী কথার অবতারণা করিতেছি | ভগবতী পার্বতী এক সময়ে লোক- 
গুরু প্ীমন্মহাঁদেবকে বলিয়াছিলেন যে, হে নাথ ! তুমি গঙ্গাক্নানের যে 
মহিম। ঘোষণা করিয়াছ, তাহাতে লোকে আর ব্রত, তগ, পুজা, যাঁগ, 
যক্ত করিবেনা | যদি গ্গাগ্নানেই সমস্ত পাপ ক্ষয় হয় তবে এত শ্রম ও 
বত্তসাধ্য কার্যে লোকে শ্রবৃত হবে কেন? তাহাতে ভগবান্‌ ব্রিলোক- 
নাথ উত্তর করিয়াছিলেন, দেবি ! পাপ-নিরসনার্থ আমার সমস্ত ব্যবস্থা- 
রই মুল্য সান যোগ, যাগ, পুজা, পাঠ ও গঙ্গাম্নান আদিতে কিছুমাত্র 
আরতম্য নাই। সকলের ধাতু, সকলের গ্রক্কৃতি সমান নহে। কেহ 
যোগে, কেহ যক্তে, কেহ তীর্থে, কেহ গঙ্গান্নানে নিজ নিজ নিষ্ঠান্গুসারে 
পাপ হইতে উদ্ধীর পাইবে। সকল গুলিতেই সকল' লোকের নিষ্ঠা 
নাই ঠ যাহার যাহাতে পর্কাস্তিকী নি! হইবে, সে তাহাতেই নিষ্পাপ 
হ়ামুক্তি বাত করিবে । প্ররুত প্রস্তাবে নিষ্ঠাসহ গঙ্গান্নান রিলে 
নিশ্চয়ই পাসের, বিমোচন হইবে । তাহাতে ভগবতী বলিলেন, প্রত্যহ 
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হইবে? তাহাতে ভগবান্‌ বলিলেন, লক্ষ লক্ষ গঙ্গান্গাত লেকের মধ্যে 
কদাচ ছুই এক জনকে প্রকৃতভাবে গঙ্গান্নান করিতে দেখিতে পাঁওয়া 
যায়। ইহার গুড় রহস্ত কল্য তোমাকে দেখাইব । রহস্ত-ভেদের সমস্ত 
পরামর্শ স্থির হইল। অলোকসামান্ত রূপলাবণ্যে দিক্‌ বিভাসিত করিয়া 
ভগৰতী যৌড়শী যুবতী রূপে তৎপর দিন প্রাতে গল্পাতীরে উপ্লৃবিষ্ট। 
মহাদেব কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বৃদ্ধ, তাহার উরুদেশে মস্তক বিন্তত্ত করিয়া মৃতী- 
বস্থায় রহিলেন। প্রাতে স্ত্রী পুরুষ বাল বৃদ্ধ যুব৷ সহম্র সহস্র লোক 
গঙ্গা্নান করিতে আসিতেছে, স্নান পুজ! করিয়া চতুর্ধর্ণের কতলোক 
কাতারে কাতারে ধীড়াইয়! মায়ারূপিণীকে তাহার তত্ব জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিল। ভগবতী শৌক-বিকলকণে বলিলেন, আমার স্বামীর তো এই 
হুর্দশ। দেখিতেছ । আমি একাকিনী। যদি তোমাদের মধ্যে কাহারও 
ঝান ও অভ্ঞানকৃত সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়! থাকে তবে দয়! করিয়া ইহার 
মৃতদেহ গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দাও, আমাকে নিস্তার কর; কিন্তু পাঁপ 
থাকিতে যদ্দি কেহ ইহাকে প্পর্শ করে, তবে তাহারও হুঁভার স্থায় অবস্থা 
হইবে। ভগবতীর অনুরোধ রক্ষাত্্ প্রায় সকলেরই ইচ্ছ। হইল। কিন্ত 
«আমি নিষ্পাপ” এরূপ বিশ্বাস কাহারও ন1 থাকায় কেহই দেহ স্পর্শ 
করিতে সাহস করিল ন|। তগবতী বলিলেন, তোমাদের মধ্যে অনেক- 
কেই পুজা-পাঠ-নিষ্ঠ ও গঙ্গাক্লাত দেখিতেছি, তবে কেন তোমরা আমার 
সহায়ত করিতেছ না? সকলেই নিরুত্তর_-নীরব রহিল) দেখিতে 
দেখিতে বেলা প্রহ্রাভীত হয়। একজন যুবা গঙ্গান্নানে আদিল। 
রাত্রিতে বেশ্ালয়ে থাকিয়া মদ্য পানাদি করিয়াছে, তাহার চিহু এখনও 
লক্ষিত হইতেছে। সে জনাকীর্ণ মওলী দেখিয়া তাহার মধ্যে প্রাবি 
হইল, এবং পার্কবতীর অপূর্ব রূপে যুগ্ধ হইয়৷ জিন্তাস1 করিল, তুমি কে? 
কি চাও ? ভগবতী, সমস্ত বৃতান্ত পূর্বববৎ প্রকাশ করিলেন। তাহাতে 
হরক বর্ধিল ধরি নিষ্পাপ তাকেই তোমার «ই উপকার করিতে পারা 
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ষার, তবে" কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর, আমিই তোমার উপকার সাধন করিব। 
একজন মদ্যপারী বেশ্াসক্কের মুখে এই কথ! শ্রবণ করিয়া সকল লোকে 
হািয়া উঠিল। যুবক সকলের উপহাসকে উপেক্ষা করিয়! নিশ্পাপ 
হইবার জন্ত গাত্র-স্ত্রাদি উন্মোচন পূর্বক গল্গাক্নান করিতে নামিল। এই 
অবকাশ গৌরী ও শঙ্কর উভয়েই অত্তহিত হইলেন এবং মহাদেব পার্ক 
তীকে বল্লেন, দেখ লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে. এই ব্যক্তিই গল্গান্নান 
করিল। ইহারই অন্তঃকরণ হইতে পাঁপ ধৌত হইয়া গেল। অন্তাস্ত 
সকলের গাত্রমার্জন| হইল মাত্র । মতুত্ গঙ্গামহিমায় ইহারই স্থির বিশ্বাস । 
ইহার মনের বিচিত্র বলে অন্মজন্মার্িত পাপ হইতে রক্ষা পাইল। 

বস্ততঃ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত যে প্রার়শ্চিতটি তোমার 
মনঃপুত হয়, তাহাই তোমার উপকারী হইবে। ম্ত্বতি শান্ত্রো্ত 
প্রীরশ্চিত্তাদি দ্বারা তোমার পাপক্ষয় হয় না, তাহ! নহে ? কদনুষ্ঠান জন্ত 
নরকার্দির আশঙ্কা রাশি তন্দ্রা বিনষ্ট হইয়া ষায়। শান্ত্রবিহিত স্নান, ব্রত, 
উপবাস, পবিত্র শুদ্ধিকর পদার্থাদর সেবন, মন্ত্রাদির জপ প্রভৃতির দ্বার! 
শরীরের অশৌচতাব বিদুরিত ও তত্তদনুষ্ানের প্রকূতিনিহত-শক্তি-কৌশলে 
মনের তেজ, বল ও পবিত্রতার বৃদ্ধ হওয়া মানসপটে অঙ্বিত পাপের 
অপবিত্র ছায়া রূপ মলিন চিহৃগুলি তিরোহিত হইয়া যার়। তাহাতেও 
বর্দি মনে কর, মনের কালিমা দুর হইল না, তবে দৃঢ় মনে প্পাপক্ষয়কাম” 
হইয়া সাধু “সংকর” পুর্বক একব।র গঙ্গান্নান করিয়া দেখ, একবার 
ভক্তিসহ প্রীণ ভরিয়া “হরি”্বলিয়! ডাকিয়! দেখ; দেখ, তাহাতে তোমার 
মন বিগলিত হয় কিনা। অগ্নিতাপে বিগলিত হইলেই যেমন স্বর্ণ" 
কুগুলাদিতে আর কোন চিত্র বা চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ 
বিশ্বাস, শকাস্তিকতা ও ভক্ষিতে চিত্ত বিগলিত হইলে অন্তঃকরণে 
অঙ্কিত অণ্ডভ কর্দেত কণরূপ পাপের মলিন চিহৃগুলি বিলুপ্ত হুয়া! যায়। 
সতমঙ্কর ও এবখন্ত ভক্তি-প্রবাহই মানস পাপের প্রক্কত প্রায়ূস্চিভ এ 


দুর্গোৎসব ও তত্ববোধিনী পত্রিকা । 


শতত্ববোরিনী” বঙ্গদেশের প্রাচীনতম ধর্মপ্রচারিক পত্রিক। ইহার 
উৎপত্তি কাল হইতে এ পর্যস্ত সময়ে সময়ে যে অতি উপাদেয় ও উৎকৃষ্ট 
প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্দারা বঙ্গীয় পাঠকগণ ধর্মান্ধ 
অনেক গুড় কথা অবগত হইয়া যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ 
নাই। তনত্ববোধনী পত্রিকা আমাদিগের চক্ষে সম্মান ও আদরের 
বন্ত। ইহার লিপি-নৈপুণ্যে ও অভিজ্ঞতার গুণে অনেকেই এতৎ পত্বি- 
কার প্রবন্ধগুলিকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে কুষ্টিত হন না। 
ভগবানের কাছে আমরাও প্রার্থনা করি যে তত্ববোধিনীর এই উচ্চ 
অধিকার অবিচলিত থাকুক । 
কিন্তু কার্তিক মাসের ( শকাব্বা ১৮০৭ ) তত্ববৌধিনীতে “ছর্গোৎ্সৰ” 
শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া! নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। ইহাতে লিখিত 
হইয়াছে যে, এ দেশের আবাল বৃদ্ধের সংস্কার এই ফে অযোধ্যাপতি রাম 
ছর্গাদেবীর আরাধনা করিয়া রাৰণ-বধে কৃতকার্য ছন। কিন্তু বান্ীকি- 
রামায়ণে ইহার কোন উল্লেখ নাই ; কিন্তু ইহাও স্বীকার করিয়াছেন, 
“কালিক! পুরাণে এই রাবণ-বধের পুর্বে রামের ছুর্গ। মুত্তির পূজার উল্লেখ 
আছে।” ছুর্গাপুজা যে রাম কর্তৃক প্রবন্তিত নহে, ইহা সপ্রমাঁণ করিবার 
জন্ত লিখিয়াছেন “কিন্ত যাহা! অবলম্বন করিয়া রামের চরিত্র নির্ণীত হয় 
এবং যাঁহ। রামের জীবদ্দশায় রচিত, সেই বান্মীকীন্স রামায়ণে এই 
-দুর্গোৎসবের কোনও উল্লেখ করেন নাই! ইহা রামায়ণ রচনার অনেক 
পশ্চাৎ্য পৌরাণিক কবিরা কল্পন1 করিয়া যান, হিন্দুর মধ্যে তাহাই ছুর্গোৎ" 


সব ৯ তত্ববোধিনীতে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ হইবে ইহ! আমাদিগের 


আশাবহিভূতি। লেখক রাঁমার়ণের প্রীমাণিকতাকে বলৰতী রাখি! 
কালিত। পররাত্ণর প্রমাণকে উপেক্ষ। ও অবহেল্! করিলেন কোন সাহসে ? 


ছুর্গোৎ্সব ও তত্ববোধিনী পন্তিক!। ১৩১ 





যদি বুঝিকাম রামায়ণের উত্ভির সহিত কালিকা পুরাণের উদ্কির কিছু 
বিরুদ্ধতা আছে, তাহা হইলেও একদিন বিবেচনার স্থল ছিল। কিন্ত 
স্প্টতঃ দখিতেছি, রামায়ণ ও কাঁলিকা পুরাণে বিরুদ্ধত! আদৌ নাই, 
কেবল কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে মাত্র। রাঁবণ-বধের পুর্বে রামায়ণের 
রামচন্তরত্র্ধের স্তব ক ব্রন্মোপাঁদনা করিয়াছিলেন! কাঁলিকা পুরীণের 
রামচন্দ্রসেই সময়ে ছুরগ-ুষ্ঠি পুজা করিয়াছিলেন। রামায়ণে ছূর্গামুততির 
উল্লেখ নাহ, অতএব রামের ছূর্গাপুজ! মিথ্যা ইহা গ্রামাণিত হয় না । 
বামীয়ণ দেখিয়। রাম-চরিত্র নিশ্চিত হয় এবং কালিকাপুরাণের রাম-চরিত্র 
অপ্রামীণিক ইহ তাথাকে কে বলিল? হিন্দুর চক্ষে রামায়ণ ও কালিক! 
পুরাণ উভয়ই সমান সম্মান ও আদরের লামঞ্রী। উভয়ই আর্ধ্য গর, 
সুতরাং প্রমাণ-মুলক | রামারণ রামচন্ত্রের জীবদ্দশায় রচিত হইয়াছিল 
ঝলিয়। রাম-চরিত্রের সকল কথাই যে উহাতে লিখিত ছিল, তাহার গ্রমাণ 
কি? বান্মীকি যদি ছুই একটী কথার উল্লেখ ন| করিয়া! থাকেন, তাহাতে 
শান্-বৈষম্য-দোষ ঘটে না। দেখা গিয়াছে অনেক লোকের জীবন- 
চরিত জীবদ্দশায় ও মরণান্তে রচিত হইয়া সাধারণ্যে গুকাশিত হয় 
ভীবদশায় গ্রন্থ খানিতে হয় তো যে কথার আদৌ উল্লেখ ছিল না, তাহার 
মরণাস্তকালের ইতিহাঁস-লেখক বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা তাহার জীবনের | 
অনেক নূতন সত্য ঘটনা সকল শ্রকাঁশ করিয়াছেন। এন্সপ লিখিত 
্রস্থয় পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়। কথিত হয় না । এবং প্রথম খানি প্রমাণ 
মূলক ও দ্বিতীয় খানি অপ্রামাণিক ইহাও কোন বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি বিশ্বাস 
করেন ন|। শ্রীমস্তাগবত গ্রন্থ পাঠ করিলে রাধিকার নামোলেখ পর্যন্তও , 
দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন ত্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের 
মায়িক« গোপলীলার বু বিস্তার বর্ণনা আছে। শ্রীমন্তাগবত পঠেই 
শীকষ্ণের চরিক্র' নির্ণাত হইয়া থাকে + তবে কি ব্রহ্মবৈবর্তের সমস্ত 


টিনা ব্ারেরারিনতা নর রর বুনি রা 


১৩২ শ্রীকষ্ণ-পুষ্পাপ্তলি। 





বতে মহাঁভারতোক্ত প্ভগবদসীত1” রূপ অমূল্য উপদেশ-মালার আদৌ উল্লেখ 
দৃষ্ট হয় না, অতএব তজ্জন্ত গীত! কি অমূলক হইবে ? না! হিন্দুর সমক্ষে 
নহে। শ্রীমস্ভাগবত, ক্রহ্মবৈবর্ত ও মহাভারত এ সমস্ত “হিন্দুর পরম 
প্রামাণিক গ্রন্থ । এক খানি গ্রন্থকে মান্ত করা এবং অন্তকে তুচ্ছ ও 
অপ্রামাণিক বোঁদ কর! মন্থষ্যের স্বেচ্ছাধীন, কিন্তু শান্ত্রবিচারাধীনু নহে। 
রামায়ণে যাহ! লিখিত আছে তাহাই সতা, এবং পৌরাণিক বথা 
একন্পনা” এই কথাগুলি মনে করিতেও হান্তোদয় হয়। যর্দি তত্ব 
বোধিনীর স্বরে কেহ পুরাঁণকে প্রমাণ-মূলক মনে করিয়! রামায়ণকে 
কল্পনার ফুৎকারে উড়াঈয়া দেয়, তাহাতে তিনি কি করিতে পারেন ? 
পৌরাণিকদিগের লেখাকে “কবির কল্পন।” বলিয়া অবহেলা করা বর্তমান 
ভারতের একটী বিষম রোগ হইয়া ঈাড়াইয়াছে। এ রোগের ওষধ কি? 
রাম রাবণবধের পূর্বে ব্রহ্মোপাসন! করিয়াছিলেন । ছুর্গাপৃজ! করিয়া" 
ছিলেন বলিলে কি তাহাতে কিছু বাঁধ! ঘটে? দুর্গাপূজা কি ব্রন্মোপাসন! 
হইতে স্বতন্ত্র সামগ্রী ? লিখিত হইয়াছে, প্ৰস্ততঃ আদিত্য-হবদয় ব্রহ্ধক্তোত্র 
€ ইহাই রামা়ণের রামচন্দ্র রাঁবণ-বধের পুর্সে উচ্চারণ করিয়াছিলেন ), 
ইহার প্রত্যেক অক্ষর ব্রহ্মকেই প্রমাণ করিতেছে ।” আমর! জিজ্ঞাস! করি, 
হুর্গাপূজার প্রত্যেক অক্ষর কি বাঁশ, দড়ী, মা্ী, রং ও রাংত। প্রকাশ 
করিতেছে? ছুর্গা বলিলে তে। হিন্দুর ইহাই বুঝেন, যে__- 
নারায়ণী বিঞুমীয়া পুর্ণবরহ্গস্বরূপিণী । 
ব্রহ্মাদিদেবৈরূর্ণনিভির্মনুভিঃ পৃজিতা! স্ততা ॥ 
সর্ববাধিষ্ঠাত্রী দেবী সা সর্পরূপা সনাতনী | 
". ধর্ম্মসত্যপুণ্যকীর্তিশোমঙ্গলদায়িনী ॥  * 


সিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধরপা সিদ্ধিদ! দিদ্ধিদেশ্বরী । 


টি 
রিয়া ০ তাক রর রা ১ হব 


দুর্গোৎসব ও ততবোধিনী পত্রিকা। ১৩৩ 





কৈ এতৎপাঠে তো হুর্গাকে ব্রহ্ম হইতে কোন স্বতন্ত্র সামগ্রী বলিয়া 
বুঝিলাম না। তৃবে আপত্তি হইতে পারে, মুর্ভিপূজা কেন? এ কথার 
তুমুল আন্দোলন এখন তুলিবার আমাদিগের অবকাশ নাই, তবে এই 
মাত্র বলিয়া রাখি, যে মূর্তিগুলি আধ্যাত্মিক শক্তি সমূহের আধিভৌতিক 
প্রকাশত্ধা রূপ মাত্র। মনুষ্য যখন নামকধপময় জগতের-_পাঞ্চতৌতিক 
দেহের--গ্রপঞ্চ অবিদ্যা মায়ার স্থল বিদ্যমানত। অতিক্রম করিয়া হ্বতন্ত্র ও 
হুক্কম আত্মাকে স্বরূপতঃ অনুভব করিতে শিথিবে, সেই দিন নাম, 
রূপ, মুর্তি পূজার সমস্ত গোল মিটিয়! যাইবে । 

সম্পাদক লিখিয়াছেন, দাক্ষিপাত্য ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে প্রকাণ্ড 
হিন্দু সম্প্রদার আছে, তাহাদের মধ্যে এই দুর্গোৎসব এখন হয় না, 
তবে প্নব রাত্রি” নামে এই সময়ে একট! জাতীয় উৎসব হইয়া থাকে। 
কোথাও মূর্তিপুক্জার বাহুল্য আর কোথাও বা যৎ্ন্বক্ন, কেন এরূপ ? 
লেখক নব রাত্রির মেলাকে বাঙ্গাল! দেশের ছর্গোৎসব হইতে “্ষত্হবল্প” 
মনে করিয়াছেন, ইহ! বড় আশ্চর্যের কথ! । ছুর্গোৎসবেও দেবীর পুজা 
এবং নব রাত্রিতেও সেইরূপ দেবীর পুজা! হইয়া থাকে | যে ষে স্থানে 
প্রাচীন কাল হইতে দেবীর স্থান প্রতিষ্ঠিত আছে, সেখানকার লোকেরা 
আর স্বতন্ত্র মুর্তি গঠন করিয়া নিজ গৃহে পুঁজা করিবার আবস্তকতা মনে 
করেন না। সকলে সেই দেবীস্থানে গিয়াই পুষ্প বিবদল নৈবেদ্যাদি 
দ্বারা দেবীর পুজা করিয়া থাকেন৷ বারাণনীর ছুর্গা-বাড়িতে নবরাত্রির 
নয়দিন ধরিয়। রাত্রি আড়াইটা হইতে বেলা ছুই প্রহর পর্য্যন্ত যেরূপ 
লোকের ভীত হয়, সেব্দপ স্তীড় বঙ্গদেশের ছুর্গোৎসবেও হয় কি না 
মন্দেহস্ল। শব রাত্রির মেল! কি প্বৎ স্বর”! তন্ববৌধিনীর সঃক্কার 
এই ষে ভারতের ব্দেশ ভিন্ন পশ্চিমোত্তর দেশাদিতে “বৈদাস্তিক ধর্ম, 


একেশ্বরবাদ অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়া আছে।” লেখক বাঙ্গুল৷ দেশে 
নি হিলিনর দত লে বের বারি আতা জিননি বর 


১৩৪ শ্রীকষ্ণ-পুর্পাঞ্জলি। 





কি এত দিনে স্থির করিলেন যে বাঙ্গালীরা বছু-ঙ্বর-বাঁদী ? বঙ্গবাসি- 
গণ কি ঈশ্বরের অনস্ত মহিমার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপাঁসন/ও স্বতি করিবার 
জন্ত ভিন্ন ভিন্ন মূর্তির ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রে উপাঁদনা! করেন না? পশ্চিমোত্তর 
দেশাদিতে রাম, কৃষ্ণ, শিব লিঙ্গাদির বহুল প্রচার সন্থেও তবু সিগণ 
একেন্বরবাদী, ও হূর্গা, কালী জগদ্ধাত্রী পু করিয়াই বঙগবাসিগণ মুর্তি 
উপাসক, এ দিদ্ধান্ত নিতান্ত নৃতন ও বিচিত্র। আমরা বলি, পশ্চিম 
দেশে কেন, ভারতের এক সীম! হইতে সীমাশ্তর পর্য্যন্ত সর্বত্রই এক 
ঈশ্বরেরই পুজা! হইয়া থাকে । বহুমুর্ভিতে উপাসনা হয় বলিয়। বহু ঈশ্বরের 
উপাসনা হয় না। যদি বৈদ্বাস্তিক ধর্-গ্রভাবেই পশ্চিমোত্তর দেশাদিতে 
একেস্বর বাদ প্রচলিত হইয়। থাকে, তবে সেই বৈদাস্তিক “সর্ধবং খন্িং 
রহ্ধণ এই মহাসতোর প্রভাবে কি বঙ্গীয় ছুর্গার খড়, মাটী, রং, রাংতা 
প্রত্যেক অু পরমাণু ব্রহ্মময় হইয়! একেস্বরবাদের উচ্চধন্ম রক্ষা! করিতে 
পারেনা? 

তব্ববোধিনীর ইহা ও সংস্কার, বে বঙ্গবাসিগণ স্থানীয় জল বায়ুর গুণে 
নিতান্ত “আমোদপ্রিয়! সম্ভবতঃ এই কারণেই সৃর্তি পুজা এতদ্দেশে 
বাহুল্য রূপে প্রাতিষ্ঠ। পাইয়াছে।” ধন্ত সিদ্ধান্ত ! বঙ্গবাসিগণ ! শুনিয়! 
রাখুন, তত্ববোধিনী স্থির করিলেন, যে আমোদের জন্তই আপনার! পুজ 
করিয়া থাকেন। তত্ববোধিনীর এই কথাতে আমরা নিতান্ত মন্দীহত 
হইলাম। তিনি কি বাঙ্গালী হইয়! বাঙ্গালীর হৃদয় খুলিয়া পাঠ করিতে 
-শিখেন নাই ! হইতে পাঁরে, আধুনিক কতিপয় আমোদ-প্রির ব্াক্তি 
দুর্গোৎসবাদির উপলক্ষে কুৎসিত নৃত্য গীতাদি আমোদ শঁমোদ করিয়া 
থাকেন। কিন্ত বিস্তৃত ব্গ-ক্ষেত্রে বে সহশ্র সহ হিনুতবদর ভক্তি ও 
প্রেমে, বিশ্বাম ও অ্ধায় বিগলিত হইয়! জগন্মাতার চরণে জব! বিদ্বদূল 
গ্াজনু অর্পঃ করিবে বলিয়া ছুর্গোৎসবের কতদিন পূর্ণ হইতে উন্মত্ত 





দুর্গোৎসব ও তত্বোধিনী পত্রিকা! । ১৩৫ 





কুলাঙ্গনা ভকতিপূর্ণ হৃদয়ে প্রেমাশ্রবিগলিত নেত্রে গললববীক্রতবাসে কৃতা- 
অলিপুটে মায়ের পৰিত্র উজ্জল মূর্তি ও পুজা! দর্শন করিয়া এবং জীবনের 
কল্যাণার্থ'কামন| করিয়! থাকেন, তাহ! কি তীহার চক্ষে গড়ে নাই? 
কত পুজাবাড়ীতে যে এই উপলক্ষে পঞ্ডিতদিগের বিদায়, সাধু ্রাঙ্গণা- 
দির খকাঁর ও বহুল পরিমাণে দীন ছুঃখী অনাথ ও আতুরগণকে অব” 
রিত অন্নাধনাদি হইয়া থাকে, তববোধিনী কি তাহ! দেখিতে বিস্মৃত 
হইয়াছেন ? কিছু দিন পূর্বেও অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত প্রায় অধিকাংশ বঙ্গীয় 
গৃহস্থগণ ভক্তিযুক্ত চিত্তে পুজ। করিতেন, অথবা যে পর্য্যন্ত আজ কালকার 
আমোদের রস তরঙ্গ উথলিয়! না উঠিয়াছিল, সে পর্যন্ত বঙ্গের. নগরে 
নগরে গ্রামে গ্রামে ছুর্গা-পুজা, কালী-পৃজা, জগন্ধাত্রীপুজার প্রচার 
প্ৰাহুল্য” ছিল । এখন দিন দিন যেমন ধর্-বিশ্বাসের হাস, ভক্তির ও 
আমোদের “বাহুল্য” হইতেছে, তেমনি দিন দিন গ্রামে গ্রামে নগরে 
নগরে পুজার সংখা! কমিয়াই আসিতেছে । যদি আমোদার্থে মুর্তি- 
পুজার “বাহুলা” প্রচার হইত, তবে আজ কাল অপেক্ষাকৃত অধিক 
হুর্গোৎসবাদির প্রচার দেখিতে পাইতাম। 

বাহার! বঙ্গবাসীর মূর্ভিপৃূজাকে আমোদ মুলক বলিয়া স্থির করেন, 
বোধ হয় আমাদের ছুরদৃষ্ট বশতঃ তাহারা বাঙ্গালীর হৃদয় হারাইয়াছেন। 
দুর্গোৎসব বাঙ্গালীর আমোদের উতৎ্নব নহে, উহা সাধু হৃদয়ের মহা- 
মহোৎসব, উহ! ভক্ত জীবনের সাম্থৎসরিক দিব্য পৃর্ণোৎসব, উহা ভারত- 
বাপী আর্য্যদিগের সমস্ত উৎসবের মধ্যে প্রধান উৎসব । এই উৎসবে 
পাষাণ ভ্বদষ গলিতে দৃষ্ট হয়, শোকার্তের হৃদয়েও আনন্দের চিহু দেখা 
যার শক্র মিত্রে প্রেমালিঙ্গন করিতে বাধ্য হয়। ভগবান্‌ এইঠর্গোৎ- 
সৰুকে প্রতিখৃহের উৎসব করিয়! রাখুন । 

মুর্তিপুজা বাইয়াই ত্বত্ববোধিনীর বিষম বিরোধ । *লিখিয়াছেন 
সবআমূর্তের রূপ নাই, খুঁতরাৎ রূপে বা মূর্তিতে তাহাকে দেখ! প্ররুত 


১৩৬ গ্রীরুষ্ণ-পুষ্পাঁজলি। 


বরদ্ধোপসনা হইতে. পারে না 1” কিন্তু আমর! বলি, রূপে, না, ভাবে, 
; জলে, স্থলে, অস্তরীক্ষে, ভিতরে, বাহিরে, অশ্রে,, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে, 
নিয়ে, উর্ধে, যথা তথা সর্বথা তাহাকে দেখাই প্রকুর্ত ব্রহ্মোগাঁসনা । 
ত্রন্মোপাসনা বলিলেই স গুণ রঙ্গের উপাসনা বুঝিতে হবে, ইহা আর্ধ্য 
শান্ত্ের চিরস্তন সিদ্ধান্ত । “নেদং যদ্দিদমুপাঁসতে” কেনোপনিষদুত্তু এই 
ংশ টুকু উদ্ভুত করিবার সময় তত্ববোধিনী কিঞিৎ চিত্ত; করিলে 
(তাহার মনের গোল মিটিক়া যাইত। উক্ত উপনিষদের চতুর্থ হইতে 
অষ্টম পর্যন্ত প্লোক পাঁচটি নিশুবর্ষ-প্রতিপাদক | এনেদং যদ্িদসুপ- 
সতেশ্রনাম রূপে যাহা উপাসনা কর, তাহা ব্রঙ্গ নহে-+তব্ববোধিনী 
এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন । তিস্ত আধ্যাসারধাগরণ বলেন_ইহা 
(নিগুণ) ব্রহ্ম নহে, যাহাকে লোঁকে উপাসন! করে। অর্থাৎ নি? রঙ্গ 
উপাসনার বিষ্সীভূত নহেন । কিনি অনির্বচনীয়, মনোবুদ্ধির অগোচর 
এবং ইন্জিক়গণের বহিভূর্তি। হস্তপদাদিবিশিষ্ট জড়পিওই কেবল প্রতিমা 
নহে, মনোবুদ্ধির গমা, জ্ঞানের ও ইক্জিয়াদির বিষীভূত রূপ, নাম বা 
ভাব, যাহারই তুমি উপাসনা কর, তাহাই প্প্রতিম”। এই গ্রতিমা- 
পুজ। অনাদি কাল হইতে জগতে প্রচলিত। কঠোর তগন্ত! দ্বার মনের 
বিনাশ (মনোলয় ) সাধন করিতে ন! পারিলে এই মূর্তি-পুজার হস্ত হইতে 
কাহারও এড়াইবার যো নাই। ইহাতে সত্য, ব্রেতা, দ্বাপর, কলি 
কাহারও হাত নাই। আদিত্যের জোতির মধ্যে ্রহ্মদর্শন করা আর 
ভ্রিনয়ন। দশভূজার মুগ্নয়ী-প্রতিমাতে ব্রিকালদর্শিনী দশদিগ্ব্যাপিনী 
». অন্ত ব্রহ্ধ-রূপিণীকে দর্শন করা একই কৰা। উভয়ই সগ্ডণ ব্রহ্গের 
উপাসনা, উভয়ই প্রতিমা-পৃজা। শ্রণিধান পূর্বক দেখিলে বুঝিতে গার 
যায়, রারমীয়ণ ও বর্খলিকা পুরাণে কিছু মাত্র *প্রাণগত বিরোধ নাই, 
কেবল কিছি ক্দ্‌ বিভিন্নতা আছে মাত্র। 
তব্ববোধিনী "বলিয়াছেন থে উপনিষদ উপামনাকাণডের চরম সীমা” 





| 


এবং পুরাঁণ ও তন্ত্র উপাসন! কাণ্ডের অবনতির 
উপনিষদ উপাসন! কাণ্ডের উ্ধ সীম! এবং 
বিস্তার ও'বিকাশ। বেদ বেদাস্তে যাহা বীজভূত 
তাহাই বিকাশ প্রাণ্ড হইয়াছে মাত্র । 

গ্চিমোত্বর দেশাদির হিন্দু অধিবাসিগণ প্র 
* বিশেষে বা.মন্দির বিশেষে গিয়া যে মূর্তি পুজা! করি 
গণ গৃহে প্রতিমা গঠন পুর্ব যে মূর্তির উ 
পৌত্তলিকতার সংস্কারে, এই উভয় মধ্যে তববো্ 
ও প্রভেদ দেখিলেন, কিসে পশ্চিমোত্তর-দে শ- 


ইহাতো আমাদের ক্ষত বুদ্ধি বুঝিয়া উঠিতে পারিল না কি 
বলিতে পারেন, যে বাঙ্গাল! দেশ এঈপেক্ষ! পশ্চিমোত্তর দেশে বেদান্ত 
শান্ের আলোচন|। অধিক। কিন্তু উপাসনা কালে উভয়ই সমান |: 
মহাত্মা রামমোহন রায় ভারতবর্ষের নানা স্থান পর্যটন করিয়! তত্ববোধি- 
নীর দিদ্ধান্তে পৌছিয়াছিলেন। আমরাও ভারতের নান! স্থান পর্ধাটন 
করিয়াই আমাদের কথিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। কৈ. আমরাতো 
পশ্চিমোন্তর দেশাদির কোন স্থলে দলে দলে শমদমাদিসাঁধন চতুষ্টয় 
সম্পন্ন লোক দেখিতে পাইলাম না। দেখিলাম, সুসজ্জিত মুর্তিতে বা্গা- 
লীর নেত্রের যেমন তৃত্তি-_পশ্চিমোত্তর, পঞ্জাব, রাজপুতানাদিবাসীরও 
তেমনই তৃপ্তি! সুমধুর বাদ্য বাঙ্গালির যেমন ভাল লাগে, তাহাদিগেরও 
তেমনি ভাল লাগে এবং প্রসাতক্ষণে উভয় রসনারই সমান উল্লাস" 
. সুতরাং উপাদনারাজ্যে ভারতের সকল দেশই সমান। শয়দমাদি স্টাধন- 
চট সমপর্নইতে হইলে যে কষ্টসহিফুতার প্রয়োজন, (তাহা মুষ্টমাত্র 
চক বা শু মার“সেবন রক দিন কাটাইলেই সিদ্ধ হয না উহাতে 


০ সংসাবেগসহিফুতা বা বিষ্-বিরাগাদির প্রয়াজন। ইহাতেও সা ০ 
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পশ্চিমোস্তর শ্ বমান অধিকারী । বাঙ্গাল! দেশে আমোদের অংশ 
অধিক, ও ভারতো অন্তত্র কম, ইহাতো। প্রত্যক্ষ পরীক্ষা ছারা সিদ্ধান্ত 
করিভেপারিলাম ন। 





গুরু ও শিষ্য । 

শিক্ষু-শুরুও দীক্ষা-গুরু তেদে গুরু দ্বিবিধ। গুরুর উপদেশ 
ব্যতীত একটি কষুদ্রাতিক্ুদ্র ভূণেরও ভালরূপ পরিচয় সহজে জানিতে পারা 
বার লা) মন, বুদ্ধি, ইজ্জিয় আদি কেহই আর একটি প্রবল শক্তি কর্তৃক 
উত্তোজত, আকুষ্ট বা পরিচালিত না হইলে .কোন কাঁধ্যই করিতে 
পারে না? যে শক্তির দ্বা। আমর! উৎকর্ষের় দিকে অগ্রসর হই, সেই 
শক্তি আমাদের গুরু । দুই শক্তির একত্র সংঘর্ষণ ব্যতীত কোন 
কার্ধ্যাই সিদ্ধ হয় না? এই ছুই শক্তির মধ্যে যে শক্তি প্রবল, তাহাই 
অপরের গুরু ৷ চন্দ্র হুরধ্য গ্রহ নক্ষত্রাদি ধাঁহার শক্তির ইলিতে দ্য স্ব 
কার্ষেয প্রতিনিয়ত ধাবিত হইতেছে, তিনিই জগদ্‌-গুরু। এই জগছ্‌- 
গুরুকে জানিবার জস্ত জীবের মনঃপ্রাণ বাকুল হইলে যিনি তবজ্ঞান 
উপদেশ দ্বার! জীবের কল্যাণ-পথ পরিষষার ও সুগম করিয়। দেন তিনিই 
দাক্ষা-গুরু। আর জগদৃগুরুর মায়া-বিভৃত্তন স্বরূপ এই ব্রহ্গাগুতত্বের 
পরমাণু হইতে বিরাট বিশ্ব ব্যাপার পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের বাস্থাভ্যস্তর তন্ব 
ধিনি বুঝাইয়! দেন, তিনি শিক্ষা্ডক। একটি কীট হইতে ব্রহ্ম পর্যযস্ত 
সকলেই শিক্ষা্তরু হইতে পারেন । বৃক্ষ, লতা পণ্ড, পক্ষী আদি সকলেই 
কত সময়ে কত শিক্ষা দেয়, তাহা গুণগ্রাহী শিক্ষিতগণের অবিদিত নাই) 
একটি ছুপ্ধপোষ্য শিশড অথবা ব্যভিচারিণী বারাঙ্গনাও কত সময়ে কত 
লোঁকের শিক্ষা-গুকু হইয়া থাকে । শিখিব বলিয়া যেখানেই গমনকর, 
সেই খানেই কিছু না কিছু শিখিবার বিষয় দেখিতে পাইবে । বে 
শিক্ষার দ্বার জীবের পরমাখ্মদৃষ্টিপথে যাইবার আনুকুল্খ হয়, তাহাই 
সু্িক্ষা। আজ কাল ন্ুশিক্ষার অভাবে, অশিক্ষার স্বল্পীবে ও দুঁশিক্ষার 
্রনভাৰে শিক্ষীর পবিত্র ক্ষেত্র কিছু মলিন হইয়া গ্রিয়াছে। শিক্ষা-গুরুগণ 


জীবের অবস্সগন্তব্য পত্রের কথা বিস্বৃত হইয়া যথেচ্ছগমূদের পথ মুক্ত 
৮৬০০১ ০ তা ০ 
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দীক্ষ দ্বিতীয় বা চরম সোপান! শিক্ষা দীক্ষার অনুকুল হওয়া চাঁই। 
শিক্ষা বিধি পূর্বক না৷ হইলে দীক্ষা সহজে ফলবতী হয় না) এই জন্ত 
শিক্ষা দিবার সময়ে সুশিক্ষিত ও দীক্ষিত সদ্‌গুরুর আবশ্তকণ যিনি 
শিক্ষা-তৰ ও দীক্ষা-তত্বকে পৃথক্‌ করিয়! বিবেচন। করেন, তিনি পিষ্যকে 
বিশেষ রূপে স্থশিক্ষিত করিতে পারেন নাঁ। শিক্ষা যদি দর্টকার 
অন্গামিনী ন! হয়, তবে সে শিক্ষা কুশিক্ষা ও জীবের অকল্যাপকারিনী। 
আমাদের ভাগাদোষে বর্তমান ভারতে এই শিক্ষারই বিস্তার অধিক । 
যেমন শৈশব যৌবনের এবং যৌবন বার্ধকোর পূর্বাবস্থা, সেই ব্ধপ 
শিক্ষা দীক্ষার পুর্ববাবস্থা। যিনি শৈশবে স্থপথে চলেন, যৌবনে তিনি 
সুখী হয়েন ও ধিনি যৌবনে স্থপখে চলেন, তিনি বার্ধক্যে স্থখ ভোগ 
করেন। সেইরূপ শিক্ষা-কাঁলে যিনি সুপরিচালিত হয়েন দীক্ষাকালে 
তাহার স্থাত্মানুভৃতি পরিমার্জিত হয় । শিক্ষার দ্বারা মন সংশয়বর্জিদিত 
গরিষ্কৃত ও দিব্য দৃষটিযুক্ত হয়, ও দীক্ষাঁর দ্বারা জীবনের পরমারাধ্য পরম 
দেবতাকে দর্শন করিয়া জীব কৃতার্থ হয়। উপযুক্ত গুরু ব্যতীত শিক্ষা ও 
দীক্ষা দিবার অধিকারী কেহই নহে। বিনি সদ্‌গুরু-প্রসাদাৎ শিক্ষিত 
হইয়! দীক্ষিত হয়েন, তিনিই ধন্যজন্ম! ও তাহারই জীবন সার্থক । 

আমরা এ স্থানে শিক্ষাগ্ুরুকে লইয়া অধিক কালক্ষেপ করিতে 
পারিতেছিনা । দীক্ষাপ্তরুই এ প্রস্তাবের লক্ষ্য। গুরু বলিলেই প্রায় 
লোকে দীক্ষাপ্ক্ বুঝিয়। থাকে । গুরুকে মনে করিলেই তাহাকে যেন 
জগৎ ছাড়া কোন স্বর্গীয় পুরুষ বলিয়া বোঁধ হয়। তীহাকে আমা- 
দিগের স্তায় মনুষ্য বলিয়া মনে করিতে ভয় হয-_সাহার সহিত একাসনে 
বসিতে বপ্রাণ কাপের উঠে--তাহার বাক্য বেদবাণী, তাহার আজ্ঞা 
অনু্জ্বনীয়, তাঁধীর পাদ-যৌত জল অস্ত, তাহার দর্শনে দীবন সফল 
হয়। তিনি৪অপার সংসার-সমুত্রে বিচক্ষণ * কর্ণধার ।৮ গুরু শ্রদ্ধা ও 
চিরস্ম্ানের সাঙী ৷ 


সপ্ত, ক 
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কিন্ত'এ পবিত্র দীক্ষা-গুরুর পদে বরণ করি কাহাকে ? আমাদিগের 
দেশে বাহার আজ কাল গুরুগিরি ব্যবসা করিয়া থাকেন, দীক্ষাদান 
হাহাদেরবীপা, শিষাগণ ধাহাদের প্রাহক, গুরু-দক্ষিণা লাভ যাহাদের 
লক্ষা, তাহাদিগকে তে! সদ্‌গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস কর! যায় 
না, ইচ্ছাও হয়ন|। ঝুলগুরু ত্যাগ করিতে নাই এই সংস্কারই আমাদের 
দেশের _গুরুগণকে এত ছর্দশাগ্রস্ত করিয়াছে। আমরা এই খানে 
: অবস্তিই স্বীকার করি যে অনেক কুলগুরু সুশিক্ষিত) ব্রহ্ষনিষ্ঠ আছেন, 
তাহার অবশ্থই সদগুরু বলিয়া পরিগণিত । আমর! সেই কুলগুরুগণকে 
অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা! করিয়! থাকি । কিন্তু যাহারা অশিক্ষিত, নিরক্ষর, 
অসচ্চরিত্র, সাধনাবর্জিত, তাহাদের দীক্ষ দিবার কি অধিকার আছে? 
শিষ্য যখন বলিবে-_- 


“অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্ত জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়! ৷ 
চক্ষুরুম্মীলিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ৮ 
তখন একথার সার্থকতা হইবে কিনধূপে ? তিনি তে! নিজে অবিদ্যা- 
মা়ান্ধকারে অন্কীভূত, জ্ঞানাঞ্জনে তাঁহারই চক্ষু উন্মীলিত হয় নাই, তিনি 
অন্তর চক্ষু “উন্মীলিত” করিতে গিয়া হয় তে| শলাঁকাতে শিষোর চক্ষু 
“উৎপাটিত” করিয়। বসেন । যখন শিষ্য গুরুকে প্রণাম করিবার সময় 
বলিবেন__- 
“অখগুমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং | 
তৎপদং দর্শিতং যেন তন শ্রীগুরবে নমঃ ॥৮ 


কৈ গুকুগিরিধারিন্‌! তুমি তো শিষাকে চরাসরবাপী; অথও্ড +মগলা- 
কার পুরুষকেস্দেখাইতে পার নাই, (তুমি নিজেই দেখ ই তো অন্যকে 
কোথা হইতে দেখাহবে ।) তবে সদ্গুরুর প্রাপ/ প্রসাধন তুমি চ্পি 


৩০০০2... 2. 





১৪২ শ্রীক্ষষ্ণপুষ্পাপ্তলি। 


গুরু ঠাকুর! তোমাদের ন্যায় গুরুগিরিধারিগণকে ন্দরসু করিয়া 
সর্বলৌকবন্দনীয় দেবাদিদেব মহাদেব পার্ব্তীকে বড় ছুঃখের সহিত 
ৰলিয়াছিলেদ_- £ 
প্গুরবো বহুবঃ সম্তি শিষ্যবিত্তীপহারকাঃ | 
দুল্লভঃ সদ্গুরুর্দেবি ! শিষ্যসন্তাপহীরকঃ ॥” £ 
শিষ্ের মাথায় পা দিয়া পয়দা লইবার গুরু অনেক, কিন্তু শিষোর 
ত্রিতাপহারী শান্তিনিধাত সদ্‌গরু বড়ই ছল্মত। 
পৈতৃক বাগবাগিচ। গৃহ সম্পত্তির ন্যায় তুমি শিষ্য ঘরটা অধিকার 
করিয়! বসিয়াছ। একবারও কি মনে ভাব না, যে মন্ত্রদীক্ষা তামাস। 
নহে, ক্রীড়! নহে, শিষ্যকে সংসার-সিদ্ধু পার করিবার গুরু ভার তোমার 
উপর ন্তত্ত, ভগবানের সম্মুখে তুমি শিষ্যের জন্ত দায়ী। কিছু না জানিস! 
শুনিয়া কোন্‌ সাহসে এই জলন্ত অগ্রিশিখায় হাত দাও, তাহা জানি না। 
হিন্দু হইয়া শান্তর মানিযা কেমন করিয়! অশাস্তরীয় কার্ধ্য কর, তাহা বলিতে 
পারি না।  এগুং বৌধয়তীতি গুরুঃ৮_-যিনি অবিদ্যান্ধকার-নিবারণে 
অক্ষম, তিনিই তে গুরু ৷ পুনর্ধধার বলি, ঠাকুর মহাশয়! একবার গুরুর 
লক্ষণটা দেখুন । 
“র্বশান্্রপরে। দক্ষঃ সর্ববশাস্তার্থবিত সদ1। 
স্থুবচঃ সুন্দরঃ স্বঙ্গঃ কুলীনঃ শুভদর্শনঃ ॥ 
জিতেক্ড্িয়ঃ সত্যবাদী ব্রা্মণঃ শান্তমানসঃ | 
পিতৃমাতৃহিতে যুক্তঃ সর্ববকন্মপরায়ণঃ ॥ 
আশ্রমী দেশবাসী চ গুরুরেখং বিধীয়তে 1 
যিনি সর্বসট্শী কার্্যদক্ষ, শাস্ত্রের ষথার্থ অথবা, সুভাষী, 
নুরূপ, অবিকলাঙগ, কুলীন, ষাহার দর্শনে লোকের কল্যাণ হর এবং দিনি 
জিতেক্্িয় সাদী, ত্রাঙ্গণাপীল ব্রা্গণ, শান্তভিত্, পিতমতহিতনিরত, 





গুরু ও শিবা । ১৪৩ 


' অর্ধকর্তবুহূষ্ঠীনশীল, আশ্রমী ও দেশবাসী, তাহাকেই গুরু পদ্দে বর 
করিবে। এই রূগ গুণ যুক্ত হইয়া শিষ্াকে দীক্ষা দান করিলে উভয়েরই 
কল্যাণ প আধ কাল গুরুগিরি, চাঁকরী, বাণিজ্য আদির স্তায় অর্থ" 
পার্নের উপায় মাত্র হইয়া দীড়াইক্সাছে। কর্মদৌষে লোকে গুরু- 
পদকে লু করিয়৷ ফেলিয়াছে। 

ম্্রীক্ষার পূর্বের গুরু শিষ্ে অন্ততঃ ৬ মাস বা বর্ষকাল একত্রে ৰাস 
করিবেন।* পরস্পর গ্রীতিযুক্ত ও উপযুক্ত বোধ করিয়া শিষ্য গুরুর 
নিকট জ্ঞান ভিক্ষা করিবেন ও গুরু কৃপা পূর্বক শিষ্ের ভব-মন্ত্রণ।- 
নিন্তারের উপার স্বরূপ তত্বর্ঞানোপদেশ দীক্ষা! দান করিবেন। অনেক 
সময়ে শিষ্যের অনভিমতে গুরুগণ দীক্ষা দেন গুনিয়। আমর! ৰড়ই 
হুঃখিত হই। বলবা ছল পূর্ব্বক মন্ত্র দীক্ষা দেওয়া! মহাপাপ । গুরু 
স্বয়ং উপযাচক হইয়া মন্ত্র দিতে যান কেন? বোধ হয় পরসার প্রত্যা- 
শাক 1 শিষা করযোড়ে প্রার্থনা না করিলে কোন সব্গুরু মন্ত্র দীক্ষ! 
দিবেন না, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রার়। তুমি মন্ত্র জপ কর কিনা, তুমি 
ধর্ম সাধন করিতেছ কিনা, সাধনে কোন বিদ্র হইতেছে কিনা, গুরু ঠাকু- 
রের এ সকল তত্ব লইবার অবকাশ নাই। কিন্তু তুমি কত টাক! বেতন 
গাও, আর মাসে মাসে কিছু উপরি পাওন! আছে কিনা, এ সংবাদটা 
গুরু প্রথমেহ লইয়া থাকেন। ধনলুন্ধ গুরুর দ্বার শিষ্যের পুনরাবৃত্তির 
নিবৃত্তি হওয়। স্কিন | পঅন্ধেনৈৰ নীক়্মান| যথান্ধাঃ্-অন্ধে যেমন 
অন্ধকে পথ দেখাইরা লইয়া যাইতে পারে না, সেইরূপ কাম ক্রোধ 
লোভাদিতে অন্ধীভূত গুরু শিষ্কে সংসার সিন্ধুপার করিতে পারেন না & 
অহর্ষিগণ ! আচাধ্যগণ ! এইবার ভারতের দিকে তাকগ্সইয়া দেখ, 
তোর! যে দ্ধ গুরুর আনে বসিয়া! শি্াগণকে [গিরমানন্ধামের 
অধিষ্ষার দান করিতে আজ সেইখানে বসিয়া গুরুগিরিধাঁরী ব্যাপারি গণ 
বূনেগ তি অগ্স্ত করিয়ছ? ! 
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অনেক লোক আজ কাল কুলগুরু গণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ই দীক্ষা 
লইতেও পরা সুখ হইয়াছেন! তীহারা যোগ্য গুরু পাইলে মন্ত্র লইতে 
সম্মত আছেন। গুরু অন্বেষণ করিলে হাটে বাঁজারে পথে -ঘাটে গুরু 
পাওয়! যায়না । ভগবানের জন্ত একান্ত কাতর হইয়া উঠিলে ভগবৎ- 
কপাতেই সদ্গুরুর দর্শন পাওয়া যায় । গ্রব পদ্মপলাশলোচন ভগবান্কে 
পাবার জন্ত একাত্ত মনে কীদিতে লাগিলেন, ভগবান্‌ অমনি দয়! 
করিয়া দেবর্ষি কারদকে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্ষশাপ-সত্তপ্ত মহারাজ 
পরীক্ষিত আসন মৃত্যু জানিয়া ভগবদর্শন-বিরহে কীদিয়া আকুল হইয়া 
উঠ্ঠিলেন, ভগবান্‌ অমনি কুরুজাঙ্গল হইতে গুকদেবকে প্রেরণ করিলেন । 
তুমি ভগবদ্ধিরহে কাতর হও, সদ্গুরুর দর্শন পাইবেই পাইবে । সমৃগুরু 
যাহারা ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে প্রথমতঃ সৎশিষ্য হওয়া আবশ্যক $ 
নতুবা তুমিও যেমন শিষ্য, তোমার গুরুও তেমনি জুটিবে। শিষ্যের 
লক্ষণ যথা__ 

“অলুপ্ধঃ স্থিরগান্রশ্চ আজ্ঞাকারী জিতেন্িয়ঃ | 
আস্তিক! দৃঢ় ভক্তিশ্চ গুরো মন্ত্রে চ দৈবতে। 
এবম্বিধো ভবেহ শিষ্য ইতরে! দুঃখকৃদৃগ্ডরোঃ ॥৮ 

নির্লোভ, স্থির দেহ, গুরুর আজ্ঞাকারী, জিতেন্তিয়, আগ্তিক, এবং 
সুরু, মন্ত্র ও দেবাদতে চৃঢ়ভক্তিযুক্ত ধিনি, তিনিই সদ্‌গুরুব উপযুক্ত 
শিষ্য) অন্তথা শিষ্য কেবল গুরুর ছুঃখদারী হইয়| থাকে । বস্ততঃ 
স্বয়ং উত্তমাধিকারী না হইলে সদগুরু পাঁওয়াও ছুর্লভ। 
্ উপসংঘূর কাঁলে আবাঁর ইহাও বলি: ষে শিষ্য যদি গুরুর প্রতি 
অদ্ধাফুক্ত হন্‌, সক্ষামন্ত্রে ও ভগবানে যদি দৃঢ় বিশ্বাস ও উক্তি গ্রাকে, 
তবে গুরু যেমণ,ই কেন হউন না, শিষ্য পরম ধাঁমের অধ কারী হইবেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 


শা ০. 





ভ্রিগুণ। 


শনি” এই মায়া-কুহক-জড়িত সংখ্যাকে ভিত্তি করিয়া আর্ধয 
খধিগণ শান্ত্রে অনেক গুরুতর বিষয়ের অবতারণ!| করিয়াছেন । অনা- 
দ্যনস্তঞ্ণক্তির গুহা প্রহেলিকা ভেদ করিতে বসিয়া! আর্যখধিগণ বেদের 
»নিভৃত গুহ] হইতে এই প্রি” সংখ্যাকে উদ্ধার করিয়! লইয়াছেন। 
পুৰ্কষের অনীদি শক্তি প্রভাবে প্রথমতঃ ব্রগুণময়ী (সত্ব, রজঃ ও তমঃ) 
মায়া বিন্ফুরিত হইয়া এই অনস্ত জগৎ প্রসব করিয়াছেন) এই 
ত্রিগুণই মূর্তিমান্‌ হইয়। প্রাকৃতিক কার্য্য কুশলতা রক্ষণার্থ ব্রহ্ম, বিষুঃ, ও 
মহেশ রূপে, জগতের স্থষ্টি, পালন ও সংহার এই তিন কার্ধ্যে ব্রতী 
হইলেন ৷ নির্মল সত্বগুণে (ব্রহ্মার হৃদয়ে ) বেদও শ্রধানতঃ ত্রয়ী রূপে 
(যু, খক্‌ ও সাম) প্রতিবিস্থিত হইল। এই বেদ আবার ত্রিবর্ণাত্বক 
( অ+উ--ম্‌) অনাহত ধ্বনি প্রণব হইতেই উৎসারিত এবং কর্ম, 
উপাসনা ও জ্ঞান এই তিন ভাগে পল্পবিত হইয়া ভূঃ ভূবঃ শ্বঃ নামক 
ভ্রিলোককে পবিত্র করিয়াছেন । এই গুণত্রয়েরই ইঙ্গিতে স্থুল, সক্ষম 
ও কারণ এই তিন শরীরের বিকাশ; এতও প্রভাবে জীব আধিভৌতিক, 
আধিদৈবিক ও আধ্যাম্মিক এই তিন ছুঃসহ তাপে সন্তপ্ত; জাগ্রৎ, স্বপ্ন 
ও নুযুক্ি, এই অবস্থাত্রয়ও ইহার অধীন। এমন কি ভূত, ভবিষ্যৎ ও 
বর্তমান এই তিন কাঁলও ইহার প্রচ শাসনকে অতিক্রম করিতে পারে 
না। এই তিনই ত্রিপুরান্থুরের জনক্িতা। এই তিন পুর ভেদ করিয়! 
পরম পুরুষের সাক্ষাৎকার জন্য ঈড়া, পিঙ্গলা, ও ক্ুযুন্ন। এই তিন যোগা-' 
ধিগম্যা নাড়ীর্*সাহায্যে পুরক, কুস্তক ও রেচক এই তিন. ঠ্যাগ-ব্বিধির 
পর সর্মাঁধি শিক্ষণ, করিতে হয়। এই তিনই ব্রিশূল। এই ত্রিসূলের 
উপরে-ধা উদ্ধতন স্বুনে বাঁরাণৃদী-_ভ্ঞানতূমি স্থাপিত রহিয়াছে। বাস 
পিস্ক, কফ, এইস্তিনের ৰিশ্চারে বিমুগ্ধ না হইয়! যিনি তত ত্বং,* অহং 
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এই তিন ভেদ-ষ্টি ছাঁড়িতে সমর্থ, তিনিই ভন থরধা, অগ্থি” শুই তিনের 
জ্যোতির জ্যোঁতিঃ শ্বরূপ হইয়! ত্রিকাল এক অবস্থায় আনন্দধামের 
অধিকারী হইতে পারেন। আলঙ্য, গুদাস্য ও উপক্ষা-_-শত্রতা 
মিত্রতা ও অনবধান--আঁসক্তি, বিরক্তি ও মুক্তি আদি আর তাহাকে 
উদ্বেজিত করিতে পারিবে ন1। মনু লিখিয়াছেন-- টি 
সত্বং রজুন্তমশ্চৈব ত্রীন্‌ বিদ্যাদাত্মনে! গুণং। 
ধৈ্যাপ্যেমান্‌ স্থিতো! ভাবান্‌ মহাঁন্‌ সর্বানশেষতঃ ॥ 
সত্ব, রজ ও তমঃ এই তিন মহত্ত্ব রূপ আত্মার গুণ। এতভ্রিগুণময় 
মহত্ত্ব সকল পদ্দার্থে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকেন । 
যো যদৈষাং গুণে! দেহে সাকল্যেনাতিরিচ্যতে । 
স তদ। তদৃগুণপ্রায়ং তং করোতি শরীরিণং ॥ 
দেহিমাত্রই এই তিন গুণ যুক্ত। কিন্তু ইহার মধ্যে ষে গুণে 
শরীরে অধিক, সে দেহী তদ্‌গুণ-লক্ষণাক্রান্ত হয়। যে ব্যক্তি সত্ব গুণ" 
প্রধান, তিনি জ্ঞান ও প্রীতিযুক্ত ; ঘিনি রজোগুণ শ্রাধান, তিনি বিষয়া- 
ভিলাষ ও ছুঃখের সন্তাপে পরিতপ্ত ; ষে ব্যক্তির শরীরে তমোগুপ অধিক, 
বিষাদ ও মোহ তাহাকে সর্বদ! আশ্রয় করিয়া থাকে। 
সত্ব জ্ঞানং তমোহজ্ঞানং রাগছেষৌ। রজঃ স্মৃতং। 
এতদ্যাপ্তিমদেতেষাং সর্বভূতাজ্খিতং বপুঃ ॥ 
₹.. সগুণের লক্ষণ জ্ঞান, রজোগুণের রাগদেষ» তমোগুণের লক্ষণ 
অজ্ঞান ইত্যাদি । ত্রিগুণের এতাবৎ লিক্ষণ সমস্ত পান আশ্রয় 
করিয়া বিশ্ব" রাচর ক্রীড়া করিতেছে। 
তত্র ষ শ্রীতিসংঘুক্তং কিঞ্চ্দাত্বনি, লক্ষয়ে ? 


িহরস্লালর .বজবরান্া 2 রাস্লারররির রারররপিক রন বর এ এ 
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আত্মাতে পাস্াহরগ প্রকাশ স্বরূপ যে নির্শল প্রশাস্ত ভাব অনুভূত 
হয় তাহাই সত্বগণ বলিয়া অবধারণ করিবে। 
যত্ত, হ্ুঃখসমাযুক্তমপ্রীতিকরমাত্মনঃ | 
তদ্রজঃ প্রথিতং বিদ্যাৎ সততং হারি দেহিনাঁং ॥ 
যাহাটদ্বার অন্তঃকরণে ছুঃখ ক্লেশ ও অপ্রীতি আসিয়! উপস্থিত হয় 
এবং বিষয় বাঁপনার বেগ মনকে উদ্বেজিত করিতে প্লীকে, তাহাই 
রজোগুণ। 
যত্ত, স্যান্মোহসংযুক্তমব্যক্তং বিষয়াত্মকং ৷ 
অপ্রতক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ ॥ 
যাহা দ্বারা মোহ আসিয়। জীবকে আচ্ছন্ন করে এবং অব্যক্ত বিচাঁর 
বোধের অতাত দ্রক্তে্ বিষয়াত্মিকা বুদ্ধির উদয় হয়, তাঁহারই নাম 
তমোগুণ। 
বেদাভ্যাস স্তপোজ্ঞানং শৌচমিন্ড্রিয়নিগ্রহঃ | 
ধর্দক্রিয়াত্মচিন্তা চ সাত্তিকং গুণলক্ষণং ॥ 
শ্রদ্ধা পূর্বক বেদাভ্যাস, প্রাজাপত্যাদির অনুষ্ঠান, শাস্ত্রার্থ অবধারণ 
পূর্বক জ্ঞান লাত, মৃৎ্, জল আদর দ্বারা শরীর শুদ্ধি, ইঞ্জিয় গণের 
সংবম, সাধু কার্ষের. অনুষ্ঠান ও আত্মচিন্ত, এতাবৎ সব্বগুণের 
কার্ধা। 
আরম্তরুচিতা উড 1 
বি্ষিয়োপ্রুসেবাজআবং রাজসং গুণলক্ষণং 
ফলের কামনা করিয়া ধর্ম কর্মের আচরণ, অলপ রঃ বা তৈই মনের 
বিকলতা,*শাপ্রনিষিদ্ ক্লার্ধযের অনুষ্ঠান এবং অল বিষয়োগভোগ এত 
সমুদয়্রজোগুণের ্ফা্ধ্য। * 


১৪৮ শ্রকষ্ণ-পুম্পাগ্ুলি 


লোভঃ স্বপ্রোহ্ধৃতিঃ ক্রৌর্য্যং নাস্তিক্যং ভিন্নরৃত্তিতা ৷ 
যাচিষুতা প্রমাদশ্চ তামসং গুণলক্ষণং ॥ 
বহু ধনের লালসা, নিদ্রালুতা, অল্প ধনে অসন্ধপ্ি পরোঁক্ষে পরদোধ- 
ঘোষণা, পরলোকে অবিশ্বাস, আচার ভ্রষ্টতা, ধনসব্বেও নীচ ধন্ম কর্মে 
অনবধান, এই সমুদয় তমোগুণের লক্ষণ | 
যু সর্ব্বেণেচ্ছতি জ্ঞাতুং যন্ন লঙ্জতি চাচরন্‌। 
যেন তুষ্যতি চাত্বাদ্য তত সত্ৃগুণলক্ষণম্‌ ॥ 
জঞানার্থ কর্মের অনুষ্ঠান, সর্ব প্রকার প্রযস্ত্ের সহিত জানিতে ইচ্ছ! , 
করা, কার্ধ্যকালে লজ্জাম্পদ ন! হওয়া ও কার্ধ্য করিয়া আত্ম-তুষ্টি লাভ, 
এতাবখ সত্গুণের লক্ষণ। 
যেনাম্মিন্‌ কর্্মণা লোকে খ্যাতিমিচ্ছতি পুক্ষলাং। 
নচ শোচত্যপম্পত্তৌ তদ্িজ্েয়স্ত রাজসং ॥ 
পারলৌকিক সুখ ভোগ বিসর্জন দরিয়া ইহলোকেই ষশোলাভের জন্ত 
ব্যশ্খতা, কর্ধানুষ্ঠান করিয়। উক্তবিধ ফল না৷ পাইলেও ছুঃখানূভৰ আদি 
না হওয়া রজোগুণের লক্ষণ | 
যহ, কর্ম কৃত্বা কুরব্বং্চ করিষ্যংশ্চৈব লজ্জতি । 
তজজ্ঞেয়ং বিদুষা দর্ব্ধং তামসং গুণলক্ষণং ॥ 
যে কার্য্য সম্পাদন করিলে পর, ষে কার্ধ্য অনুষ্ঠান করিবার সময় 
ও যেকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া গেলে লজ্জা বোধ হয়, তত্াবৎ তমোঁগুণের 
লক্ষণ) 0. 
_ তর্মাসা লক্ষণং কামো রজসন্তর্ণ উচ্যুতে। 
জতৃদ্য লক্ষণং ধর্ম শষ্য মৈষাং শতথাত্তরং ॥ 
কিমান তামাওপর লক্ষণ, অই্নিঠতা রজোগুণের ও ধন 





শি 


ভ্রিগুণ | 





১৪৯ 
প্রান্ত সত্বঞ্ছঠর লক্ষণ। ইহাদ্িগের মধ্যে ক্রমোত্তর শ্রেষ্ঠ জানিবে! 
অর্থাৎ কাম হইতে অর্থ ও অর্থ হইতে ধর্শ শ্রেষ্ঠ জানিবে । কাম হইতে 
অর্থ লন্ধ হয় স্বং অর্থ হইতে ধর্ম সথসম্পন্ন হয় । 
দেবত্বং সাত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঁঃ | 
তিষ্্যত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষ| ব্রিবিধা। গতিঃ ॥ 
সন্ব গুণ বুঁভিতে অবস্থিত পুরুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, রূজোগুণ বৃতিতে 


অবস্থিত পুরুষ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়। থাকে এবং তমোগুণ বৃত্তিতে অবস্থিত 
পুরুষ পণ্ড পক্ষী আদি যোনি লাভ করে। 


ত্রিবিধ! ত্রিবিধৈষ! তু বিজ্ঞেয়।৷ গৌণিকী গতিঃ | 
অধম মধ্যমাগ্র্যাচ কর্ধবিদ্যা বিশেষতঃ ॥ 


সবাদি গুণ বৃত্তি যুক্ত ব্যক্তিদিগের যে তিন প্রকার গতি উক্ত হইল, 
এতাবৎ আবার দেশ কালাদি ভেদে এবং সংসার হেতু কর্মের ভেদে 
উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিন প্রকার ৷ 


স্থাবরাঃ কৃমিকীটাশ্চ মৎস্তাঃ সর্পাঃ সকচ্ছপাঃ। 


পশবশ্চ স্বগাঁশ্চৈব জঘন্যাঃ তামসী গতিঃ ॥ 


বৃক্ষাদি স্থাবর, ক্কমি, কীট, মৎস্য, সর্প, কুম্ম, পণ্ড, মৃগ্গ এতাবৎ 
তমোগুণ-প্রভাবে জঘন্য গতিবিশিষ্ট। 


হস্তিনশ্চ তুরঙ্গাশ্চ শুদ্ো৷ শ্লেচ্ছাশ্চ গর্বিত ? 


সিংহা ব্যাত্রা বরাহাশ্চ মধ্যম! তাঁমসী গতিঃ ॥ 


সি 
হ্তী, ঘোটকু শুদ্র ও শ্লেচ্ছ, [সংহ, ব্যাপ্র, শুকর, এ সকল £তমোগুণ 
নিমিত্ত মধ্যম গতিবিশিষ্ট । 


চারশাস্চি হুপর্নাশ্চ পুরুষাশ্চৈব দাস্তিকাঃ। 
ক্রক্ষহিসি ও পিশাচিশ্ তামিসীয ভা গতি ) 





১৫০ শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাগ্ুলি ) 





নট আদি মানব গণ, পক্ষী, ছল পূর্বক ধন্মাচরণে গর্ত পুরুষগণ, 
রাক্ষস, পিশাচ আদি বিগ্রহ ধারণ তমোগুণজ উত্তম! গতি । 
বল্লা মল্লা নটাশ্চৈব পুরুষাঃ শস্ত্বৃত্তয়ঃ ৷ « 
দ্যুতপানপ্রসক্তাশ্চ জঘন্যা রাজসী গতিঃ ॥ 
্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন ঝল্প নামক জাতি” (যাহারা 
লগ্ুড় দ্বারা যুদ্ধ.করেঃ) এবং মল্ল জাতি (যাহার! বা দ্বাপী যুদ্ধ করে ঠ 
নট, শন্ত্রজীবী, দ্যুতক্রীড়াসক্ত ও মদ্যাদি গান পরায়ণ হওয়া! রজোগুণজ 
অধম! গতি জানিবে । 
রাজানঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব রাঁজ্ঞশ্চৈব পুরোহিতাঃ। 
বাদঘুদ্ধপ্রধানাশ্চ মধ্যম] রাজসী গতিঃ ॥ 
অভিষিক্ত রাজা, জনপদের শাসনকর্তা, এবং ক্ষত্রিয় জাতি মাত্র, 
রাঁজপুরোহিত, শাস্তার্থ কলহ প্রি হওয়া রজোগুণজাত মধ্যমা গতি 
জাঁনিবে : 
গন্ধর্র্বা গুহথকা! যক্ষা বিবুধানুচরাশ্চ যে। 
তখৈবাপ্নরসঃ সর্ধবা রাজসী উত্তম গতিঃ ॥ 
গন্ধবর্ব ও গুহৃক অর্থাৎ যক্ষগণ, বিদ্যাধরগণ এবং অগ্দরগণ হওয়া 
রজোগুণ জন্য উত্তম! গতি জানিবে 
তাপসা যতয়ে! বিপ্রা যে চ বৈমানিক গণাঃ 
নক্ষত্রাণি চ দৈত্যাশ্চ প্রথম! সাত্বিকী গতিঃ 
বানাপস্, যতি, ব্রাহ্মণ, পু্পকাদি বিমানচারিগণ, নক্ষত্র ৫ ও 
দৈত্য দেহ রাত সব্বগণ জন্য উত্তম! গতির ফল। 
যৃজ্বানো ফুনয়ো দেবা বেদা্‌ জ্যোতীংবি বৎশক্সঃ। 
. পিরাশ্চৈর সাঁধ্যাস্ দ্বিতীয়া গাত্বিকী গতিঃ ॥ জরি 


ত্রগুণ ৷ ১৫১ 


ািররারারেররারার রতি 
যাগন্ীপুরঘধি, বেদাদি বিশ্রহ বিশিষ্ট দেবতা, ব প্রভৃতি জ্যোতির্গণ, 
বৎসর, সোমপ প্রভৃতি পিতৃগণ, সাধ্যপণ আঁদি স্ব গুগজ মধ্যম! 
গতির ফল। 
্রহ্মী বিশ্বন্জে। ধর্ম মহানব্যক্তমেব চ | 
উত্তশং সাত্বিকীমেতাং গতিমহর্মনীষণঃ ॥ 
বর মাচ্যানি স্থপিকর্ত, ধর্মের অবিষ্াত্রী দেবতা,মহত ও 'অব্যকত- 
এতাবৎ স্ব গুণের উত্তম! গতি জানিবে । রি ৃ 
মন্প্রোক্ত এই গুণতর়ের ক্রিয়া, গুণ ও লক্ষণ দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীতি 
হইতেছে, যে এই তিন গুণেই বিশ্ব সংসারের সমস্ত কার্ধ্য সাধিত হই- 
তেছে। মানসিক, বাচনিক ও দৈহিকসাঁধন সমন্তই এই তিন গুণের 
শক্তি উপর নির্ভর করিতেছে । তমঃ ও রঙ্গ: এই গুণ ছয়কে ক্ষীণ করিয়া 
ষাহীত সব্বগুণের প্রভাব অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, তাহারই যত্প কর্তব্য। 
সত্ব গুণের উদ্রেক না হইলে মন্গুষযের পরম স্থখ.লীতের আশ। নাই) সত্ব- 
গুণ নল দর্পণের স্যার হইয়া মনুষ্যকে আস্মার যথার্থ প্রতিক্কৃতি অনুতবে 
সমর্থ করিয়! দেয়। সন্বগুণ উদয় হইলে ছুঃখ, তাঁপ, চিন্তা, ক্লেশ 
বিদূরিত হইয়া যায়। মনুষ্য যে সুখের পিপাস্থ হইয় দিগ্থিদিগ-জ্ঞা নশুন্ত 
হৃদয়ে সর্বথ। কাঁধ্য-কারণ-ঘটনার তরঙ্গে ভানিয়া যাইতেছে, সত্ব গুণের 
যখধথ বিকাশ ভিন্ন সেই সুখের আশ্বাদনে কখনই সামর্থ্য হইবেন) 
অস্কঃকরণের নির্শমীলতা হইলেই চিৎ্ব_-জ্যোৎনা প্রকাশিত হয়ঃ 
স্ইে নির্ল কিরণেই ত্রিতাপ সন্তপ্ত জীবকে স্থশীতল করিতে পারে) 
তা দ্বারাই জীব সংসারের জালামালাঁর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইনা 
ম'নব জন্মের সার্থকতা সাধন করিতে পারে। অতএক্ট গুগ-বিশুদ্ধিই 
মুষ্যর যতুতুঃ লাভ কর! অবশ্ত কর্তব্য । ইহা ছারা মানব দেব 
পহমীশ্খাকে। 
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নির্মল-নীর নির্করে, সরোবরে বা পুণ্যতোয় তীর্থকুণ্ড ' অবগাহন 
করিলে এবং কোমল ও পবিত্র কৌষে পষ্টবাঁদাঁদি পরিধান করিলে 
যেমন শরীর শ্থচ্ছন্দ ও মন একাধ্ধ হইয়া থাঁকে, সেইরূপ সাঁধক সর্ধিনো- 
পযোগী আসনে উুপবেশন করিলে ভগবঙ্িস্তায় যখোঁচিন্ত' সাহাষা 
পাইয়া থাকেন। আসনের গুণেই সাধক অনেকক্ষণ পর্যাস্ত স্থির ভাবে 
আত্ম-সমাধি করিতে সমর্থ হয়েন। আসন দ্বিপ্বধ। ১ম-_+হস্ত পদদা- 
দির বিশেষ বিশেষ সংস্থানে যোগিগণ আঁসন রচন। করেন? যথা-_সিদ্ধা- 
মন, পদ্মাসন, বন্ধপদ্মাসন, ভদ্রাসন, মুক্তাসন, বজ্াসন, শ্বস্তিকাঁসন, সিং- 
হাসন, গোমুখাসন, বাঁরাঁসন, ধন্গষাসন, মুতাঁসন, গুপ্তাসন, মাতম্তসন, 
মাতস্তেন্রামন, গোরক্ষাসন, পশ্চিমাতানাসন, উত্কক্টাসন, সংকটাপন, 
ময়ুরাসন, কু্ুটাসন, কুন্মাসন, উত্তানকৃম্্াসন, উত্ভান মাওুকান, ক্ষ" 
সন, মাওুঁকাসন, গরুড়া্ন, বুষাসন, শলভাঁদন, মকরাসন, উদ্্ীনন, 
তুজঙ্গাসন, যোগাসন, আদি চতুরশীতি প্রকার আসন সাধকগণর 
সাধনাঙ্গের প্রকার-ভেদে ব্যবন্ধত হইয়। থাকে । ২য়--কুশীসন, রেম- 
জাসন আদি, যাহার উপরে বসিয়া সাধকগণ মক্ত্রোপাসনাদি করা 
থাকেন! আমর! প্রথম প্রকার আসনের কথ! অদ্য বলিব না, দ্বিতয় 
শুকার আসন-তত্বই বর্তমান প্রস্তাবের আলোচ্য । 
* সকল পদার্থেরই বহুবিধ গুণ বা শক্তি আছে। তদনুসারে ষে মে 
স্দ্রব্যে আদনগুলি বিরচিত হয়, সেই সেই প্রব্যের শক্তি তছ্পৃবিষ্ট সাধক 
শরীরেরপ্ষক্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া সাধকের শরীরে ও অস্তঃকরণে ল্বি 
ভিন্ন ক্রিয়! উত্ধাদন করিয়া থাকে । সাধনের গুণে প্নকল আপাকে 
শরীরে ও অ্যঃকরণে এক এক প্রকার ভৰি প্লাকে। সংখনা করিতে 
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করিতে বীস্কু্র ফেমন শক্তি জন্মিয়াছে__বাহার যেমন অধিকার হইম্বাছে, 
তাহার তেমনি ,আঁসনও নিরূপিত আছে। গৃহী ও অন্যাীর অধিকার 
এক নহে, শুর ও অস্তঃকরণের অবস্থাও এক নহে, হ্ুতরাং উভয়ের পক্ষে 
এক শ্রকার আসন ও উপকারী নহে । তবে সাধারণতঃ যাহাতে বসিলে 
শরীর কি হয়, অধিকক্ষণ সুখ পূর্বক বসিতে পারা যায় না, সেরূপ 
স্ত্বাসনে সাধক বসিবেন না। তাহাতে মন স্থৈর্যাচ্যুত হইয়া যায় ও 
সাধনার ব্যাধীত জন্মে। এই জন্ত কাষ্ঠীসন, ধরাসন, ঈৈলাসন, পল্পবাসন 
আদি শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং কুশাঁসন, রোমজাসন আদি প্রসিদ্ধ 
কল্পে গৃহীত হইয়াছে। কুশাসনে বসিলে জ্ঞানবৃদ্ধি ও সর্বসিদ্ধি লাভ 
হয়, কম্বলামনে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়, মুগরোমজাদনে গুভ ফল পাওয়! যাঁয়, 
ব্যাস্রচন্্ীসনে সাধনা করিলে মোক্ষ লাভ হয়, কিন্তু ইহাতে অদীক্ষিত বা 
গৃহস্থের বসিবার অধিকার নাই। ব্যাপ্রচর্্রে বিলে অত্যু্র তেজের 
সঞ্চার হয়, তাহাতে অনিদ্রা, বীর্য্য শক্তির হানি আদি গৃহস্থের প্রতিকূল 
অবস্থা রাশি আসিয়' স্থৃত হয়। কৃষ্ণাজিনও যতি, বানগ্রস্থ, 
্রঙ্ষচারী ভিক্ষুক ব্যতীত গৃহিগণ বাবহাঁর করিবেন না, ইহাতে বহির্ধ্যাপা 
শক্তি, চেষ্টা, উদ্যম আদি ছুর্বল হইয়! পড়ে । তৃণাঁপনে বসিলে দরিদ্রতার 
সঞ্চার হয়, পল্লবাসনে বসিতে নাই, কেননা! উহাতে চিত্ত-বিভ্রম হয়, 
কাষ্ঠীলনে পুজ! করিলে পুজা ব্যর্থ হয়, দৌর্ভীগ্য দেখ! দেয় ও রোগের 
সর হয়। পাষাঁণাসনে রোগ ও বাগ্রোধের আশঙ্কা, ধরাসন 
দুর্গীতি ছুঃখ ও শোক জনক, স্থতরাং উহা ধীমানের অকর্তবা । কেবল 
বন্ত্ের আসন রচনা করিয়াও '্বসিবে না, উহা তপস্তার হানিকাঁরক ও 
দরিদ্রতার সুচকু। বংশাসনে বসিলে বংশক্ষয় হইয়া থাক্ডে। আজ, 
নিষ্ব, বঙ্দন্ হার নির্মিত আসনে সর্বনাশ হয়, বকুল, কিংগুক, *এবং 
পনসাঁদ১*লাধক স্বতত্রী হইয়া পড়েন, কেবল গাস্তারী অপুভদায়ক 
নহেঞ। যথা 
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পাল্পোতরখণ্ডে। 
উপবিশ্যাঁদনে রম্যে কৃষণীজিনকুশোভরে 
রাঙ্কবে কম্ঘলে বাপি কাশাদৌ ব্যাপ্রচর্ণি- 
ন কুর্যযাদর্চনং বিষ্ভোঃ শিবে কাষ্ঠাসনাদিযু।' 
কাষ্ঠাসনে বৃথা পৃজা পাষাণে রোগসম্ভবঃ,॥ 
ভূম্যাসনে গতির্নান্তি বস্ত্রাসনে দরিদ্রতা | 
কুশাসনে জ্ঞানবৃদ্ধিঃ কম্ষলে দিদ্ধিরুত্ঞম? ॥ 
কৃষ্ণাজিনে ধনী পুজী মোক্ষ? স্তাদ্যাস্রম্্রণি । 
মন্ত্রোগং প্রকুবর্বীত ভোগার্থং সুখমাসনে ॥ 
গান্ধর্কের । 

ধরণ্যাং ছুঃখসন্তুতির্দর্ডাগ্যং দারুজাসনে । 
আত্মনিন্বকদম্বনামাঁসনে সর্ববনাশনং ॥ 

বকুলে কিংশুকে চৈব পনপেষু হতাঃ শ্রিযঃ | 
গাম্তারীনিন্িতং শস্তং নাহ্যদারুময়ং শুভং ॥ 

কাষাখশাতন্ত্রে। 

ত্রিপুরায়াশ্চ রুদ্রস্ত বিষ্ঠোশ্চাপি কুশাসনং | 
যখোক্তমাঁসনং কার্ধ্যং সর্ববসিদ্ধিপ্রদায়কং ॥ 

ন যথেক্টাসনো ভুূয়াৎ পুজা কর্্মণি সাধকঃ। 
"রংশস্য ধরণীদা রুতৃণপল্পবনিশ্মিতং ॥ 
বর্জয়েন্দাসনং ধীমান্‌ দারিদ্রযব্যাধিছুখরদং। 
রাষঠীনে ভবেক্রোগী বংশে বংখ্ক্ষয়ে! ভ্বেত ॥ 
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টলাসনে চ বাগ্রোধ্ পল্পবে চিত্তবিভ্রমঃ | 
ধরণ্যৎং শোকসংযুক্তঃ অতস্ত্যজ্যং বিচক্ষণৈঃ ॥ 
পীর তন্তাস্তরে। 
জপধ্যানতপোহাঁনিং বন্ত্রাসনং করোতি হি ॥' 
সন্মোহনে 1 
ন্‌দীক্ষিতো বিশেজ্জাতু কৃষ্ণসারাঁজিনে গৃহী। 
বিশেদ্যতি্ববনস্থশ্চ ব্রহ্মচারী চ ভিক্ষুক? ॥ 
আসন দ্বি হস্তের অধিক দীর্ঘ, দেড় হত্তের অধিক প্রশস্ত ও তিন 
অঙ্কুলি অপেক্ষা উচ্চ না হয়। অতি নীচ ব! অত্যুচ্চ না হয়) 
নৈতদ্দিহস্ততো দীর্ঘং সার্দহস্তান্গ বিস্তুতং। 
নত্র্স্কুলাৎ সমুচ্ছ'য়ং পুজাকর্্মণি সংগ্রহে ॥ 
আসনঞ্চ ততঃ কৃর্ধ্যান্নাতিনী5ং ন চোচ্ছিতং ॥ 
গৃহস্থগণের পক্ষে কুশাসন সর্ধাপেক্ষ! স্থলভ ও উপকারী! আমর! 
অনেককে নদীতটে বা পুফ্ধরিণীর বাঁধাঘাটে প্রস্তর বা ইষ্টক-নির্শিত 
িড়ীর উপর বসিয়! সন্ধাহিক পুজা করিতে দেখিয়া বড় দুঃখিত হই) 
অনেকে স্নান করিয়া বাটী আসিতে আসিতে পথে প্র কাঞ্জটা সাঁরিয়া 
লয়েন। জীবনের একমাত্র লক্ষা, মনুষ্যত্বের একমান্ত পরিপোষক, 
ভগ্বদারাধনা রূপ পরম পবিত্র কার্ধ্যটি একটু স্থির ভুইয়া! বসিয়! করিলে 
ভাল হয়| বাটার পরিষ্কৃত নিভৃত কক্ষে প্রথমতঃ একথানি স্থুল কুশানন, 
তদুপরি একখানি স্কুল রোম্জাসন পাতিয়া বস্তাচ্ছাদন পূর্বক তছুণরি 
বসিবেন ৯ তদনত্তর যথাবিধি সন্ধ্যাহিকাদি করিয়া ৫দখিবেন্ন, মূ 
কেঁমন থাকে, তপক্তেজ বৃদ্ধি হয় কিনা । শরীর শ্বচ্ছন্দ, মন পবিত্র 
হইবেশ' যোশশ্রন্থে ত*কুশাসনের যথেষ্ট সফল লিখিত আছেই, 
__* একবার আঁুর্বেদেও ফি লিখিত আছে তাহা পাঠ করুক রি 





১৪৬ প্রীকঞ্খ-পুষ্পাঞ্জলি। 


“কুশোদর্ভস্তথা বহিঃ সূচ্যগ্রী যজ্তভূষণঃ। 

ততোহন্যো দীর্ঘপত্রঃ স্তাৎ ক্ষুরপত্রস্তথৈবচ 

দর্ভদ্য়ং ত্রিদোষত্বং মধুরং ভূষরং হিমমৃ। 

মৃত্রকুচ্ছণশ্মরীতৃষ্ণাবস্তিরুকৃপ্রদরাআঅজিৎ ॥৮ 

ভাবপ্রকাশ 
কুশ বিবিধ | কৃশ, দর্ভ, বহি, সুটাত্রী, ষক্দরভূষণ__একজাতীয় 

কুশ এই সকল নামে অভিহিত হয়। অন্ত প্রকারের নাম দীর্ঘপত্র,ক্ষুরপত্র । 
এই দ্বিবিধ কুশই বাঁযু পিত্ত কফ নাশক, মধুর, কষায় এবং ন্গিগ্ধীকর। 
দীর্ঘকাল উপবেশন করিয়া ইন্ভ্ি়সংঘমন পূর্ব্বক মহত্তর উচ্চতর পদার্থ 
চিস্তনে নিযুক্ত থাকিলে যে সকল উৎকট পীড়া উপস্থিত হইতে পারে, 
কুশ তাহাঁরই অব্যর্থ গধধ ৷ ইহাতে মূত্রকচ্চু, অশ্বারী, তৃষ্ণা, বস্তিরোগ 
এবং প্রদদর পীড়ার আরোগ্য হয়। 











'ন্যায়বান্‌ ঈশ্বরের উপাসনা । 


"আমরা এক এক সময়ে এক এক জনের ধর্দ্মমতের কথা শুনিয়া! অবাক 
হইঘু! যাই! কোন্‌ আ্ুরিকী মায়া আসিয়! মন্ুষ্যের হ্বদয়কে 
একেবাছুর অভিভূত করিয়! ফেলে, তাহা সহসা বুঝিবার সাধ্য নাই! 
মনুষ্য যেন নটের পুত্তলির স্ায় নিত্য নূতন নাচ টখাইতে ভাল বাঁসে। 
বস্ততঃ তাহাতে কল্যাণ বা অহিত হইবে, সে চিন্তা আদৌ হয় না। 
অভিমান মনুষ্যকে আপনার চক্ষে সকল অপেক্ষা মহান্‌ ও বুদ্ধিমান করিয়া 
তুলে। তাই মনুষ্য নিজের মতকে সকলের অবলম্বনীয় করিতে চাহে। 
যে বিষয়ে যাহার পুর্ণ প্রবেশশক্তি আছে, সে তাহার গুল্থ প্রহেলিকা 
ভেদ করিতে অধিকারী ও ক্ষমবান্। কিন্তু কেবল কল্পনার রেখায় 
রাজ্যের সীমা বাঁধিয়া অন্তকে তাঁচ্ছীল্য করিলে শোভা! পাঁইবে কেন? 
আজ কাল প্রকৃত ধর্মাখব্যক্তা অতি বিরল হওয়ায়, সকলেই স্ব শ্ব 
প্রধান ভইয়া যেখানে একটু গ্রভূত্ব আছে, সেই খানেই নিজ অগাধ 
বুদ্ধির পরিচয় দিয় আর্ধয খষি দিগের পৃষ্ঠে কষাঘাত করিতে চায় । 

পত্র বার! ভ্ঞাত হইলাম, একজন নাঁকি সম্প্রতি বেহার, অঞ্চলে ধর্ 
প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বালবৎশিখি সম্প্রদায় ভূক্ত। 
তিনি সম্প্রদায়ের মত বা নিজ মত প্রচার করিতেছেন তাহা খুলিয়া বলেন 
না। সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি আমাদের অনাদর নাই, সুতরাং সম্পর" 
দায়ের দিকে কটাক্ষ করিবধনা | কিন্ত তিনি যে বালবৎভাঁষণ করিয়া, 
লোক সৃষ্ষলকে ভ্রষ্ট করিতে চাহেন, তাহা আমাদের উপেক্ষোযোর্গা 
বায় বোল না) তিনি বলেন“ঈশ্বর সর্ববদূই স্থাকধান্‌ এবং 
অন্তর শুতাগুড কর্ণের ফুল অবস্তই ভোগ করিতে হইবেন কারণ ইহার 
পারার নত জরা জারা মি 2০ 
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উপাসনা, আরাধনা কর! “হে পরমেশ্বর ! পাঁপ হইতে আমাকেম্মক্তে কর” 
বলা বাতুলতা | ইহাতে পাপ বৈ পুণ্য নাই, কারণ তুম প্রার্থনা ও 
আরাধনা রূপ উৎকোচ দ্বার! তীহাকে স্তায়-পথ হইতে ভুষ্ট, করিতে 
চেষ্ট! করিতেছ। উপাঁদনা আরাধন| করিতে হয়, ক্ষিতাপ তেজঃ রর 
কর, অন্তান্ দ্রব্যের কর, তাহারা তোমার কার্ধেয আসিবে ইত্যান্দি। 
ধর্মমান্দোলনের বর্তমান অনুকূল সময়ে এই বিকট ধ্বনিতে সাধুহ্বদয় 
অবস্তই চকিত হইয়া 'উঠিতেছে । এই অসার মত নিতান্ত নিরু'ল ও 
বিজ্ঞানবিরুদ্ধ। “ঈশ্বর ন্াঁ়বান্‌:” কি বিচাঁরবান্‌, ক্ষমাবান্‌, কি দয়াঁবান্‌ 
ৰ। সর্বশক্তিমান তাহা তাহাকে কে বলিল? তিনি কি বক্তার কর্ণ 
আকর্ষণ করিয়া গোপনে বলিয়াছেন, “বাপু, আমার ৭ন্তাঁয়” ভিন্ন অপর 
অনস্ত ভাব আমি হারাইয়। ফেলিয়াছি”। “ন্যায়বান্” শব্দে বিশাল * 
বক্তার বিষম বুদ্ধি যাহ! বুঝিয়াছে, তাহা! নহে। মনুষ্য “গায়” ৰলিলে 
যাহা বুঝে, ঈশ্বর “ণ্াঁয়” অর্থে তাহাই গ্রহণ করেন, তাহা কে বলিল ? 
মনুষ্যের ন্তায় “দ্যায়বান্‌” হইলে ঈশ্বর বিধি নিষেধের বিচারক মাজিস্ট্েট 
সাহেব হইয়া! বসিতেন। তিনি নিয়ম নিষেধের দান নহেন, কিন্ত 
নিয়ম নিষেধই ভীহীর অন্ুন্জ্বনীয় আজ্ঞ| পালন করিয়। থাকে। তীহার, 
গল্যায়” শক্তি অনস্ত ধারায় প্রবাহিত ও রা ভাব-প্রবাহের সহিত ১ 
মিলিত হইয়। ফপ বিধান করিয়া! থাকে । আমি ছৃষ্ষন্দ করিলে তাহার 
পন্তায়” শক্তি আমাক শাদন করিবে সন্দেহ ঠা ৷ আমি পরক্ষণেই নিজ 
ক্রটী বুঝিতে গারিয়। প্রাণ ভরিয়! ভক্তির সহিত পাপ হইতে অব্যাহতি বা 
সুতির প্রার্থনা করিলাম । "্যায়বান্” পরমেশ্বর আমার প্রার্থনা কি 
ভ.পক্ষা কুরিবে: ? তৰে তাহার স্তায়পরতা! কোথায় ? “ছুক্র্দু” যেমন 
একটা কা, তত্ুক্ির “প্রার্থনাও” কি একটা ভাদৃশ কার্ধ/ শরহে? যিনি 
গ্রথমটীর ফলবিধানে “ন্ায়বান্”,তিনি দ্বিতীয়টীর ফল দান ন। করি্দীক 
তাস পথ-ভরট হইবন না ? আহন-লিপির স্তায় তাহার প্নায়* নহে ।- 


জায়বান্‌ ঈশ্বরের উপাসনা । ১৫৯ 





তাহার হনে“ পন্যার” গাথা! রহিয়াছে । কুকন্্রীর দণ্ড. দান যেমন 
প্র উপাঠকর কামনা পূর্ণ করাও তেমনই "ন্াঁয়”।- উপাঁসক 
উৎকোচ দা ভাহাকে তুলাইতে চাহেন না। কিন্তু নিজ "ভক্তি 
শক্কিইস্গবথে অনন্ত শক্তির আধার ভূমি হইতে নিজ আবশ্যক শক্তিকে 
আকর্পশ্‌ করিয়া লইয়া আসেন। ভক্তির ভাষায় ইহারই নাম “ঈশ্বরের 
প্ক্কপা দৃষ্টি” 4 অভাব ভাবকে আহ্বান করে, পূর্ণতা শৃল্ত স্থানকে অধিকার 
করে ইহা প্রাক্ক তিক নিয়ম। ঈশ্বর পূর্ণ স্বরূপ, জীব অপূর্ণ_-অভাবধুক্ত। 
ষখনই জীব আপনার অভাব বুঝিফ্! ভাব রাজ্যকে প্রগাঢ় মনন করিবে, 
তখনই অস্প তড়িৎ বুস্ত মেঘে অধিক তড়িদ্বান্‌ মেঘের সন্নিকর্ষ জন্ 
ভড়িৎ-সামগ্রসোর ন্যায় সাধকের অভাব পরিপূর্ণ হইবে । ভক্তির ভাষায় 
ইছারই নাম “ভগবান দয়া করিয়া আমার পাপ তাপ দুর করিলেন।” 
উপাদকের মনোরথ পুর্ণ করিলে প্নারবান্‌” সতায়ত্রষ্ হয়েন না। তাহার 
প্রাকৃতিক স্তায়বিধিই তাহার সাক্ষা দান কয়িতেছে। 
একটা লোষ্ট্র নিজ গুরুত্ব ও পৃথিবীর আকর্ষণ আদি শক্তি প্রভাবে 
ছুইমাইল উপর হইতে বেগে ভূতলাভিমুখে নামিতেছে, ইহা ঈশ্বরের যেমন 
পন্যাঁয়” বিচার, একজন লোঁক নিজ হস্ত দ্বার! তাহার গতিরোধ করিল, 
ভূমিতে পড়িতে দিল না, তাহাও তাহার তেমনই পন্যায়* বিচার! যে 
প্রান্কতিক নিযম-গুণে একটা শক্তি অব্যাহত ভাবে কা্ধ্য করিতেছে, সেই 
প্রাকৃতিক মিরমেই আবার সেই শক্তি প্রবাহ অন্ত শত দ্বারা প্রতিহত 
হইতেছে। ঈশ্বরের অনেক “কয়” তোমার চক্ষে প্ন্যার” বোধ হইতে 
পারে, তজ্জন্ত তিনি দায়ী নহেন। অনস্ত শক্তির অনন্ত মহিমা (অনপ্ত 
নাগ সহ সুত্র শীর্ষে) ধরা ধারণ করিয়া রহিয়াছে । সময় কুস্কাটিক। ্ 
আজ" মুকুল | সুশির উৎপত্তির সহার, আবার অসময়ে সেই"কুদ্বাটি- 
কাই মুক্ন রাশির িনাশ্ক $ ইহার উভয়ত্রই প্ন্া য়” দণ্ড কার্ধ্য করি- 


সু ঈউ১ 





১৬০ শ্রীকুঞ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি ৷ 


অনস্তদেব উৎকোচগ্রাহী ভাবিও না। উপাসন! বা! আরাধ্্] করা যে 
পাপ মনে করে, সে জ্ঞান-বিজ্ঞান-গম্য ঈশ্বরের শক্তি-ন্থে কিছু মার 
অবগত নহে) ৯3 

প্রার্থনা করিলে যদি কামনা পূর্ণ না হইত, তাহা ও বরপন্তায়- 
বান” নামে কলঙ্ক রটিত। উপাসন! বা আরাধনা! উৎকোচ নহেট উহা 
ঈশ্বরের বিশুদ্ধ শক্তিজাল আমন্ত্রণের বা আকর্ষণের যন্ত্র স্বরূপ 1 আধ্যাত্মিক” 
রাজের ব্যবস্থা লেটকিক রাজোর নিয়মাধীন নহে । 

উক্ত বিশাল বক্তা আবার ক্িত্যপ্তেজঃ আদির উপাসনাও করিতে 
বলেন। ধন্ত তাহার বিশাল বুদ্ধি! তিনি 'উপাপন।” কাহাঁকে বলেন, 
তাহ! তাহার স্তাঁ্স বুদ্ধিমান ভিন্ন আর কেহই বুঝিতে পারিবেন না। 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ঈষৎ উজ্জ্লতার সহিত মূর্খতা মিশ্রিত হইয়! ঘোর 
নাস্তিকতা প্রচার করিতে লাগিল! বাহারা উপাসন। তত্ব বা আর্ধ্য 
শাস্ত্রের গুঢ় তাৎ্পর্ধ্য সদ্‌গুরুর মুখে অবণ করিয়াছেন, আমর! তাহাদের 
অনিষ্ট আশঙ্ক। দেখিতেছি না, কিন্ত পাছে অল্পবয়স্ক বালক বা শাস্ত্র 
জ্ঞানশৃন্ত লোক সমূহ ঈদৃশ মহাপ্রভুর মায়ার অচৈতন্ত হইয়া পড়েন, 
ইহাই চিস্তার বিবয় । 

ভক্তি, পুপুজিষা, আদি মানবীয় মনোবৃত্তি নিচয় যদি দিন দিন 
থোচিত উন্নতি গ্রাপ্ত হয়, তবে কি উহা! পিতা, মাতা আদি গুরুগণের 
চরণ সেবা করিয়] কৃতার্থ হইতে পারে? যে ভজ্কি ষে ভাব লোককে 
লৌকিক জগৎ হইতে আকর্ষণ করিয়া! লইয়! যাঁয়, সে ভক্তি, সে ভাবের 
প্বশ্রাম-ভুমি কোথায়? প্রাণ মন ঢান্িত্রা পুজা করিবার ইচ্ছা কি 
ক্ষিতফ্তেজঃ আদিতে চরিতাথ “হইবে ? ঈশ্বরের আরাধন*্র জন্যই এ 
সকল বৃতি মনা হৃদয়ে ন্যুনাধিক রূপে কার্ধ্য করিতেছেন দুর হইতে 
একটা পর্বত দর্শন করিলে বোধ হয় বেন ধুম একখানি টিঈরবব্যাপী 
লা হিল ৯ ৬৩০ 





স্তারবান্‌ ঈশ্বরের উপাসনা বা ১৬১ 


ধৃরাশি অপূর্্নরিত হয়। সম্পূর্ণ সমীপস্থ হইলে দেখিতে পায়, প্রকাশ্ড 

দুর্ভেদ্য ২ গগন স্পর্শ করিয়া অচল-_-অটল-_দণ্ডামান। কত 
তরুলতা! গুদ তথায় উৎপন্ন হইতেছে, কত পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ 
সরীস্থপস্বধুযু বাস করিতেছে, কত নদীর উৎস উৎসারিত হইয়া বহিয়া 
ফাইতোন্ছ, কত প্রবাল রত্ব ঝলকে ঝলকে প্রক্কৃতিকে হাঁসাইতেছে, কনার 
ন্যিগ নশবাবুল কত যোগীর হৃদয় আনন্দপাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। মুঢ় 
জগতের সম্মুখে ভক্তি উপাসনার রাজ্য তাদৃশ ভয়ঙ্কর অদ্ধকারময়। গুরুর 
কৃপায় নিকটস্থ হইতে পারিলে অটল দৃশ্ত উপলব্ধি হয়, রত্র মণি মাণিক্যের 
ছট! দেখিতে পাওয়া যায়, মধুময়ী প্রেম-ধারায় হৃদয় ধুইয়! বাঁয়। একা 
উপাসনা, খ্ীকান্তিকী তক্তি মানব-জীবনে অনস্ত সুখ সৌভাগ্যের দ্বার 
খুলিয়া দেয়) 


শিব-লিঙগ-পুজা। 


ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্-শ্বরূপ ও সর্ববাপী। এক ত তাহার 
আঁকারবিশিষ্ট মুর্তি পূজা করিতেই লোকে অসম্মত, তঁইতে আবার 
শাস্ত্র উচ্চৈঃস্থরে বলিতেছেন_- হি 
বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসো বাহিপি কর্তনং | 
অনভ্যন্চ্য ন ভুপ্জীত ভগবন্তং ভ্রিলোচনং ॥ 
প্রত্যহং পরমেশানি ! যাঁবজ্জীবং ধরাতলে । 
পুজয়েত পরয়া ভক্ত্যা লিঙ্গং ব্রন্মময়ং প্রিয়ে ॥ 
লিঙ্গাচ্চন তত্র । 
অগ্নিহোত্রন্ত্রবেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বহুদক্ষিণাঃ | 
_ শিবলিঙ্গাচ্চনস্যৈতে কোট্যংশেনাপি তে সমাইঃ ॥ 
অনেকজন্মসাহত্রং ভ্রাম্যমাঁণশ্চ যোনিনু। 
কঃ সমাপ্বোতি বৈ মুক্তিং বিন! লিঙ্গাচ্চ'নং নরঃ ॥ 
যে বাঞথন্তি মহাঁভোগান্‌ রাজ্যং বা ব্রিদশালক্লং। 
তেহর্চয়ন্ত সদাকালং লিঙ্গরূপং মহেশ্বরমূ ॥ 
| স্বন্দ পুরাণ । 
প্রাণ বিনষ্টঃ হউক বা শিরস্ছিন্নই হউক, ভগবান্‌ ব্রিলোচনকে পুজা 
. ন| করিক্ ভৌজন করিবে না। হে প্রিয়ে ! হে পরমেশ্বরি ! সমস্ত জীবই 
পরম ভক্তি সহ ব্রক্মময় শিব লিঙ্গের পুজা করিবে । (শিবৌক্ি )1 
স্মাথি-হৌত্রই কর বা খক্‌, সাম, যজুর্ধ্রেদই অধ্যরন কর,দঅথবা 
বহু-দক্ষিণ ব্ট।যন্জেরই অনুষ্ঠান কর, এতাবতের- হারার ক্ষাঙ্চনার 
কোটী অচশর একাংশ ফলও লন হয় না। 


শিব-লিঙ্গ পুজা । ১৬৩ 





সহ হেন বার ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়! শিবলিজ 
পুজন ব্যতীত ১্কান্‌ ব্যক্তি মুক্তি লাভে সমর্থ হয়? 

ষাহার/৪এ সুখভোগ, রাজ্য বা সর্গ কামনা করিয়া থাকে, তাহারা 
সর্বদসিঘক্রেণি মহে্বরের পূজা করুক। 

ব্দুমান শতাব্দীর সভ্যতা-চ্যোতিঃ-সমাকীর্ণ ভারতহৃদয়ে হয়ত 
স্পর্ীক-শান্রবচন্তবন্তু-বর্গ “অক্ীলতা নিবারিণী সভার” দণ্ডাধীন বলিয়া 
প্রতীত হইতে পারেন ৷ মহাদেবও তাহাদের মতে অস্তি অসভ্য পাহাড়ী 
দেবত1। কেনন! মস্তক, চরণ থাকিতে তিনি লিঙ্গ পুজার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন) আমরা অনেক সময়ে অনেক লোকের মুখেই সিদ্ধিদেশ্বর 
শিবের এই “গঠিত” অনুষ্ঠানের কথায় আন্দোলন করিতে শুনিয়াছি এবং 
অনেকে এই সংশয় নিরসনার্থ আমাদিগকে বারংবার অন্থরোধও করিয়া- 
ছেন। আবশ্তক বোধে সংক্ষেপে এই কথাটীর রহস্ত ভেদ করিতে চেষ্ 
করিতেছি) 

অনন্ত শক্তি ও অনস্ত মহিমার আদার পরমেশ্বরের গুণ-গরিম। ব 
পরিচয় জানিতে হইলে আমর! এই শ্রকাণ্ড ব্রহ্মাও পিণ্ডের বিচিত্র 
ব্যাপারের প্রতি মুহুমুহুত গুণিধান করিতে বাধ্য হই। বিশাল ত্রহ্গাণ্ডের 
বিচিত্র শিক্প-টাতুরী না দেখিতে পাইলে আমাদের চিত্ত তাহাকে জানিবাঁর 
জন্ত ধাবিত হইত কি না সন্দেহস্থল। এই মাত্র আকাশে বায়ু স্থির 
প্রবহমান ছিল, দেখিতে দেখিতে কাহার ইঙ্গিতে প্রচ পবন বহিতে 
লাগিল, সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গ-মালায় আকুলিত হইয়া উঠিল, মন্্োচ্জ 
পর্ববতশচুড়া ভগ্ন হইয়! পড়িল, পহ অক্টালিকার উচ্চশির খসিয়া! ভূমিতে" 
লুটাইল, সাই ারি বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়! ভূতলে শয়ন বাঁরল, মস্ত 
জগৎ্*্ভীত, » চক ও ও জাঁগরিত হইল! ইহা দেখিব1 মাঁ মুন লৌকিক 
জগঞ্ছ নামে কষিনীকছািস্তার অন্ণে প্রবৃত্ত হইবে। ক একটা 
বটাপার দে থিয়া আর কত আশ্চর্ষযান্থিত হইব । জম্পূর্ণ জগতের পরবচিত্র 





১৬৪ প্রীরুষ্ণপুষ্পাঞ্জলি । 


রচনাই তীহার গুণ-গরিম। ঘোষণা! করিতেছে। ব্রন্ধা্? ১৩র শ্রতি 
মনোষোগ করিলে তাহার অপার মহিমা, তাহার স্বরূপ ও₹ কৃতি বোধের 
সুগ্নমতা হইতে পারে । এই ব্রন্ধাওই প্ররুতপক্ষে নিরাক/্পরমেশ্বরের 
জাঁপক, বৌধক ও স্বরূপ বা লিঙ্ক বলিয়া কথিত হয় ইশ্বয়া ব। 
প্রন্কৃতি মধ্যে ষদিচ এরপ ব্রহ্মা সমুদ্রের জল-বুদ্ধদদের ন্যায় কোটা'কাটা 
উৎপন্ন ও বিলীন হইতেছে ও একমাত্র ব্রঙ্মাণ্ডে তাহা ভন্বস্ত শি , 
ইয়ত্ব। কর! যায় নাঁ, তথাচ বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি তাহার মহিমার ক্ষুদ্র ইঙ্গিতেই 
তাহার অচিন্তনীয় শক্তির পরিচয় পাইয়! থাকেন | 

লিঙ্গ শবে শিবের উপন্থ বাঁ মেড্রু উপলগিত হর নাই! লিঙ্গ তাহার 
বিভূতি, চিহ্ন ৰা! মুর্তি বিশেষ মাত্র। যথা 

“লিঙ্গং শিবস্ত মুর্তিবিশেষঃ।৮ ইতি মেদিনী। 


“শিবলিঙ্গং শিব এব নতু শিবস্ত শিক্ষঃ ॥” 

“শিবলিঙ্গ” শিবের শিক্প নহে__শিবের জ্ঞাপক মূর্তি বিশেষ! এই 
অখগুরূপী শিব স্বর্ূপকে (সর্ব খন্িদং ব্রদ্দ) তক্তি জব সহ পুজা 
করিলে ভ্রীবের ক্রন্ধ জ্ঞানের উদ্রেক হয়) প্রাচীন আৰ্য্যগণ এই ভাবকে 
হয়ের সামগ্রী করিয়! অন্তরে বাহিরে তাহার পুজা করিতেন। কেহ 
শিলায়, কেহ মৃত্তিকা, কেহ স্ফটিক আদি মহামূল্য রহ্থে শিবলিঙ্গ রচন! 
করিয়া! অচ্চন! করিতেন। লিঙ্গ ক্রদ্দাণড স্বরূপ এবং গোরীপন্ট বা 
বেদিক! ভগবন্মায়! বা প্রন্কৃতি। এই মায়! হইতে উদগত ও মায়ার আশ্রিত 
নঅখণ্ড চিহ্ই সাক্ষাৎ দেবাদিদেবকে জানিবার একমাত্র উপায় । 

“ “অনিঙগঃ শিব ইত্যুক্তো লিঙ্গং শৈবমিতি নসৃতং 1 
৪ লিঙ্গ ্পুরাগু!, 
বিশুদ্ধ পরমাত্ম। পলঙ্গ” নাঁনক কোল শর চিহ্ন নহে শা ঈশ্বরের 


১৪ রি হিরন বুক শাতকিও হন লিক বেয়া জহিত হয় 1 








শিব-লিঙ্গ-পূজা ৷ নিত. 





ভিন বাহনকারড মহত্ত্ব আদি সমস্ত ব্রহ্মাগুকে “লিঙ্গ” সংজ্ঞা" 
দিয়াছেন, যখ;৯- 


পহেছনিতাসবযাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম 1” 
অ, ১, সু, ১২) 

টা কোন কারণ আছে, বাহ! অনিত্য, অব্যাপক, ক্রিরাবান্‌, 
শদনেক ও ফ্ুন্েরআশ্রিত, তাহার নাঁম “লিঙ্গ” । 

মান-চিত্রে মুদ্রিত বিশেষ বিশেষ চিহ্ন দ্বারা পর্র্বতঃ নদী, নগর, মক 
আদির জ্ঞান হয়, কেননা সেই গুলি পর্বত নদ্যাদির জ্ঞাপক। স্বরূপতঃ 
চি হইয়াও ইগুলি অনায়াসে দর্শকের অস্তঃকরণে উত্তু্ শূ্ববিশিষ্ট গিরি, 
প্রবল তরছ্ায়িত নদী, বছ জন্াকীর্ণ জনপদ, স্থবিস্তীর্ণ বালুকা পূর্ণ মরুভূমির 
জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। শিবলিষ্বও ব্রক্ভ্ঞানের তাদৃশ পরিচয়-ভিতি-ভূমি 
ভূগোল ভিন্ন যেমন মান-চিত্রের চিহ্ন গুলি বুঝিতে পারা যায় না, তদ্রপ 
শান্ত্রজান ভিন্ন শিবলিঙ্গ আদর প্রক্কত তত্বও অবগত হওয়া কঠিন। 

উপসংহার কালে আমরা বিঙ্গ পুরাণের উক্তির সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছি 
যা 

ত্র কিমুক্তেন চরাচরমিদং জগত । 

শিবলিঙ্গং সমভ্যঙ্চয স্থিতমত্র ন সংশয়ঃ ॥ 

অধিক কি বলিব, সমস্ত জগৎ শিবলিঙ্গ অর্চন। করিয়াই স্থির ভাবে 
স্থিতি করিতেছে, ইহাতে সংশয় নাই) 


5 
০ শাশাট 


নির্জন স্থান। রর 
বি 


একদিন সাধু রামানন্দের নিকট ছুই জন ধর্্মানুরাগীস্পপাবিওতবা- 
সন্ধিৎন্থ পুরুষ গিয়া উপস্থিত হইলেন । রামানন্দের তপোবন নিতান্ত 
নির্জন ও রমণীয়। স্থানের দৃণ্ত-প্রভীবে মনে পহজেই শীত্বিও ভগবর্ধ- 
অনুরাগের উদয় হইয়! থাকে। পুরুষ ভাহাঁর পৌম্য মৃষ্তি দর্শন করিয়া 
বনের স্বাভাবিকী শান্তিময়ী শোৌভার বিমোহিত হইয়! বললেন, স্বামিন্‌! 
আমাদিগের কল্যাণার্থ অনুগ্রহ পূর্বক ৩ক্বোপদেশ দাঁন করুন। সাধু 
ভীহাদিগের কথাগ্ন কোন উত্তর না দিয়! বলিলেন তোমর! ছুইটা বন- 
কপোত ও ছুই খানি ছুরিকা আনম়্ন কর। পুরুষদ্রর আজ প্রতিপালন 
করিলে পর সাধু বলিলেন, তোনর1 ছুইজনে ছুই নিজ্জন স্থানে গমন 
করিয়া কপোতের কচ্ছেদ করিয়া আন, যেন কেহ তাহা দেখিতে না 
গাস্স। ছুই জনে ছই দ্রিকে গমন করিলেন। একজন অতি সত্বরেই ' 
কগৌতের কণ্ঠ কর্তন করিয়া সাঁধুসমীপে প্রত্যাগত হইলেন । অপর 
বাক্তির প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া সাধু বসিয়া! থাঁকিলেন ! সমস্ত দিন 
অতিবাহিত হয় তথাচ তাহার দেখা নাই$ অবশেষে দেই ব্যক্তি 
সন্ধ্যাসমাগমে ছুরিকা ও জীবিতাবস্থার কপৌতকে লইয় ম্লান মুখে সাধু 
সমীপে উপস্থিত ্ইলেন এবং বলিলেন, শ্বামিন্! আগনার আজ্ঞা 
পালনে আমি নিতান্ত অসমর্থ । সাধু ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে 
বং অপর ব্যক্তি তাঁহার বহু পূর্বে ষে কাব্য শেষ করিয়া আসিয়াছেন, 
তাহা'দেখাইই। দিলে তিনি বলিলেন যে বহু ভ্রমণ ও সম দিন, অন্- 


সন্ধান করিরাওএমন নিজ্জন স্থান পাইলাম না, নুহ দেখিতে 
পান! । আমি যেখানেই যাই এবং কপোতের বিচ্ছেদে উদ্যত হই, সেই 


নির্জন স্থান । ১৬৪ 


নিজ্জন স্থান মি পাইলাম না এবং আপনার আদেশও প্রৃতিপীলন 
করিতে একরাম না। এতত্শ্রবণে সাধু অন্তষ্ট হইয়া বলিলেন 
বৎছ না£তন্বকথা শুনিবার উপযুক্ত, কেন না, যে সকল ব্যক্তি 
বর্/ সপম বিবয়ের প্রকৃত মন্ধার্থগ্াহী না হইয়! কেবল ভাষার শব্ধার্ণ 
৯. তাহাদিগকে সাধুগণ উপদেশ দান করেন না। তাহার! গুঢ় 
পির বিগৃনত জার্থ উপলব্ধি করিয়া কদাচারে শ্রবৃন্ত হয়। ঈশ্বর যে 
পর্বসাক্ষী, কোনমতেই যে কোন বিষয় তাহাকে গোণন করা যায় না» 
।ঠনি সর্বদা জাগ্রৎ ও সাক্ষী স্বরূপ, ইহাই তোমরা বুঝিয়াছ কিন! 
“দেখিবার জন্য এই পরীক্ষা করিরাছিলান। এ ব্যক্তি আমার উদ্দেশ্ত 
বুঝিতে ন! পারিয়া বৃথ! একটা প্রাণিহানি করিল, এতাদৃশ পুরুষ তত্ব- 
আানোপদেশ শুনিবার অযোগ্য ৷ তুমি সময়ান্তরে আমার সভিত একাকী 
সাক্ষাৎ করিয়া তত্ব জিজ্ঞাসা করিও--এই বলিয়! তাহাদিগকে বিদাপ্ন 
দিলেন। 
জীব! তুমি নিজ গুপ্ত হুরভিসন্ধি সাধন করিবার জন্ত কত বার 
নির্জন প্রর্দেশে গমন করিয়া থাক | জগতের কোন লোক সেখানে নাই 
সভা, কিন্ত যিনি সমস্ত জগঘ্যাপী, তাহার বিদ্যমানতা, তাহার সর্ধদর্শা 
চক্ষুর তীব্র দৃষ্টি কি তুমি রোঁধ করিতে পার? তাহাকে লুকাইয়! কাধ্য 
করিবার কোন উপাঁয়ই নাই, স্থতরাং তোমার নির্জন স্থান নাঁই। পাপ- 
প্রবৃত্তির সময় সাবধান হইবে । 
তক্ত! জগতের সমস্ত লোৌকই তোমার বিরোধী । তোমাকে 
নির্যাতন করিতে সকলেই তণ্গর ! তুমি মনে করিওন! যে. তুমি একা কী, 
তোমার সরে কেই নাই ও তুমি সহায়শূন্ত । বশাহাকে কেহই দেখিতে 
পাকন! সেই ভুকরভযুহারী তোমার সহচর) যখন সংসারের প্রপীড়্ন দুঃসহ 
বেদনায় কত ইইটীতুমি নির্জনে বসিয়া অশ্রপার্ £বুরিবে, তখন 
*দেখিবে তোমার হদয়-নখা তোমার অন্তর্বাহ্য বেষ্টন পুর্ধাক €তামাকে "স্‌ 








রক্ষা করিতেছেন । তুমি অন্ধকৃগে নিক্ষিপ্ত হও, সম তে নিষ্কাশিত 
হও বিজন মরতে নির্বাসিত হও, তথাচ তুমি একা রর 


সাধক ! তুমি সংসারের কোলাহলে বিরক্ত ১ এ." *পরি- 
ত্যাগ করিলে, ভাবিলে নিভৃত নির্কর-তটে বসিয়া 9 রত ধলা 
করিবে। তুঁমি গৃহত্যাগী হইতে পার, তুমি সমান হ্‌. বব, 


তুমি স্বজন পরিজন পরিত্যাগী হ১তে পার, তুমি ধন৯৫ রদ ত্যাগী হত 5 
পার, কিন্ত নিজ স্থান পাইবার উপায় কি? তুমি যেখানেই খাঁর 
মতদ্দিন তোমার ইন্জিয়-বৃত্তি সকল কর্দ্বোদ্যত থাকিবে, তত দ্রিন তোমা * 
অন্তর্ৃহ কোলাহল-পরিশূন্ভ হইবেন । যতদিন তোমার মনে বিষয়ের ২. 
চিন্তা! উদয় হইতে থাঁকিবে, ত5 দ্দিন তোমার একান্তনিবাসের আশ - 
কোথায়? 
এই জন্ত শাগ্রে নিখিত আছে 
বনেহপি দোষাঃ প্রভবস্তি রাগিণো 
গৃহেহপি পঞ্চেক্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ | 
অকুতপিতে কর্ম্মণি বঃ প্রবর্ততে 
নিৰৃত্তরাগস্ত গৃহত্তপোবনম্‌ ॥ 
মন হইতে বিষয়ানুরাগ বিদুরিত না হইলে বনে গমন করিলেও গৃষ্া- 
বস্থান জন্য দোষরাশি বিন হয় না। আবার গৃহে থাকিয়াও ধিনি 
পঞ্চেজ্িয়কে নিগ্রহ করিতে পারেন, তিনি বনবাস পূর্বক তগস্তার ফল- 
নভাগী হইতে পারেন। অনিন্দিত কর্শে এন্ভরমান গৃহস্থের গৃহই তপোঁবন। 
” অতএব সী্ুক! ইন্রিকগণের প্রবৃতিশৃন্ত অবস্থায় অবস্থিতির নাম 
নিজ্জনি বাস। টি 
খোগীক্দ্য তুমি সংসারের কোলাহল. ছ৮2%, যনেন কোলাহল 


নিজ্জন স্থান। 


উপলব্ধির অগৃন। তোমার নিবাসই প্রকৃত নিজ্জন-বাস। জন্‌ 
পরমাত্মার গু, সত্তার নিমগ্ন হইয়। আপনারও স্বতন্ত্র অন্ভিত্ব দেখিতে * 


গাইতেছ না) 2, শান্তে লিখিত আছেঃ 


সপাসঘিয়ানের স্থনিশ্চিতো নৃণাষ্‌ 

*» ক্ষেমস্ত সম্যথিস্বষেষু হেতুঃ । 
জমর্গআত্মব্যতিরিক্ত আত্মনি 
দৃঢ়া রতিত্র্ষিণি নিগুণে চ যা ॥ 


দেহ মন আদিতে নিরভিমান ও নিওণ পর্রঙ্গে একাস্তিকী রতিই 
জীবের পরম কল্যা-সাধনান্ুক্ল বৈরাগাব্রতের একমাত্র হেতু। 

অতএব হে মাহভাগ ! তুমি দেহাত্ম-বুদ্ধি পরিহার পুর্ধ্বক বিজনবাঁসে 
সুখে বিহার করিতেছ, তোমার নিকট বূপ রস গন্ধ শব্দাদির কোলাহল 
নাই, তোমার নিকট উত্তম, অধম, নিকট, দুর, কষুত্র, বৃহ আদি বিরুদ্ধ 
ভাবের উপদ্রব নাই, তোমার নিকট আত্মীয়, পর, অত্র, তত্র, তত, 
'এতৎ, শুভ, অগুভ, অহং, তং, জ্যোতিস্তমঃ আদির পৃথক্‌ বুদ্ধি নাই। 
তুমিই একাকী এবং তুমিই নিতান্ত নির্জননিবাসী। 

বুঝিলাম নির্মল হৃদয়ই নির্জন স্থান 





০ 





আমার অভিমান । %/ 


অভিমান সমস্ত ছুঃখের মূল। যখনই কোন কাঞ্জেনজন্ত আমার 
অভিমানের উদ্রেক হইয়াছে, আমি তাহাতেই ছঃখ পাইয়া ছি আমার 
জীবনের পরীক্ষিত ফল। আমাকে কেহ তিরস্কার করিলে আম! নিজ 
গৌরবের অভিমান আমাকে উদ্বেজিত ও ক্রমে তত» স্বাদে প্রক্ 
করে। কেহ আমীর নিন্দা করিলে আমার মহত্বের অভিমান আমাকে 
উত্তপ্ত করে ও অন্তের দৌধান্ুসন্ধীনে পরামর্শ দের। আমার কার্ষোর 
অপটুতা! দেখিয়া! কেহ উপহাস করিলে অভিমান আমাকে নিতাস্ 
নির্ষেদ-গ্রস্ত করে ও আমার হৃদর নীরবে রোদন করিতে থাকে । আমি 
বিদ্যাবান্, বিন] আদন্ত্রণে আমি কোন ভত্র-সমাজজে যাইব কেন, এই 
অভিমান আমার অনেক সময় অনেক সংনমাগন ও জ্ঞানোন্গতি সাধনে 
বিশ্রোৎপাদন করিয়াছে । আমি ধনবান্‌, অমুক স্থানে গেলে পাছে 
আমি উচ্চ আসন না পাঁই, এই অভিমান কত দিন আমাকে কত 
আশ্চর্য্য প্রদর্শনীর আমোদ-লাভে বঞ্চিত করিয়াছে। কত দিন আমি 
সরলম্বদয় কৃষক ও ভৃত্যের সহিত অসক্কৌচে হৃদয় খুলিয়া! সদালাপ 
করিতে চেষ্ট। করিরাছি, কিন্ত প্রভূংত্বর অভিমান কেশাকর্ষণ করিয়! 
আমাকে বারণ করিয়াছে । গুনিলাম, অমুকের ভূত্য আমার ভৃত্যকে 
কটক্তি করিয়াছে, অমনি অভিমান ত্ৃত্যের স্থৃত্র অবলম্বন করিয়! 
শুরতিবাদীর প্রভুর সহিত কলহ-কোণাহনে প্রবৃত্তি দিল। অজজ্্র অর্থব্যয় 
_ কিরিয়া ক্রমে আমি নিঃস্ব হইয়া পড়িলাম ট আমি দর্শন-শান্তরে সুনিপুও 
_ প্ডিতু বর্থনই সভা মণ্ডপে অন্ত একজন প্ডিতকে শ্বরোইস্ডি”, 
ইত্যাকার প্রতিপাদন করিতে শুনিলাম, অমান আমা সুদ্তিমান আমাকে 
ততপ্রতিদনদী করিয়া “ঈস্বরোনান্তি” এই পাঁপপুট টি গ্রবৃতি 


আমার অভিমান । ১৭১ 








-শিপিশিিিসিসিপশি পিসি 


কত দ্ধযবস্থাকে অব্যবস্থা করিয়! প্রমাণ করিয়াছি, কত পাপ করিষ। 
লোকের সমক্ষেপ্টাধুতার পরিচয় দিয্াছি। অভিমানহ আমাকে কপট 
করিয়াছে, দ্দর্পদমানই আমাকে বিবাদী করিয়াছে, অভিমানই আমাকে 
খোর নরকে কুটিল পথ দেখাইয়। দিয়াছে। হা! অভিমানই আমার 
পরম শু হইয়া ভকের-_হাত্মার চরণ চুগ্ধন করিতে বাধা দিয়াছে, 
আউিমানই এমার্দীকে অন্তের সৎকথ। শুনিতে নিবৃত্ত করিয়াছে, অধিক 
কি অভিমানই আমাকে সমস্ত সুখের মূল ধর্খসাধনে বারংবার বারণ 
করিয়াছে । হা! আজ অভিমান বশতঃই আমি ভাগবতী কথ! শুনিতে 
শুনিতে অশ্রমৌচনে লজ্জা! বোঁধ করিতেছি, অভিমানই আমার সর্বনাশ 
করিল। অভিমান! তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর, আমার সন্তপু হদর 
স্শীতল হউক। একবার সর্ধত্র সম দর্শনে আমি পরমাঁনন্দরস পান- 
করিয়া চির ছুঃখের গ্রাবলানল নির্বীণ করি, প্রাণ পরিতৃপ্ত হউক। 
শাস্তি শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 





০. 





রূপমাধুরী। ০- 


র্প 

মন্গুষোর চক্ষু কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক এই পঞ্চ জুনেজিয় শক্তির 
মধ্যে চাক্ষুষী বৃত্তি অতি প্রবল) মনুষ্য এই পাঁচ ইন্দিক্ব সুভু্পেগে যত 
কার্ধ্য করিয়। থাঁকে তন্মধ্যে শ্রুত, আস্রাত, অস্বাদিত ও স্পৃ-বিষয়- 
গুলি অপেক্ষা দৃষ্ট বিষয়টা বহুদিন স্মরণ থাকে । "সু সমাচারস্ন 
শ্বভাঁবতঃ যত গ্রংণ ও রক্ষা করে, সেরূপ অপর ইঞ্জিয়গ্রাহা বিষয় গুলি 
করেনা চক্ষু রূপপ্রিয় ; এই জন্য মন রূপমাধুরীতে সহজেই বিমোহিত 
হইয়া থাকে । সুন্দর বন্ত যেমন যনোহর, এমন আর কিছুই নহে। 
আমরা যখন সংসার-স্থথে উন্মন্ত থাকি, তখন একটা মণিমুক্তাজড়িত 
স্থবর্ণপাত্র আমাদের মনোহরণ করিতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল 
আমাঁদিগের মনকে আকর্ষণ করিয়া রাঁথিতে পারে না । যখন অহ্তাপ 
ও ছুঃখের অশ্রুতে নয়ন ভাঁসিতে থাকে, তখন এ সৌন্দর্য্য আমাদের চিন্ত 
ক্ষেত্রকে পরিহার করে। কিন্তু তাই বলিয়! আমর! সৌন্দধ্য-প্রত্যাশায় 
পরাতুখ থাকিব না। মনোমোহিনী বূপমাধুরীর অনুগমন করিব এবং 
শনৈঃ শনৈঃ উহা অবশ্তই প্রাপ্ত হইয়। মনোরথ পূর্ণ করিতে 
পারিব। 

রূপমাধুরী সর্বত্রই লীল করিতেছে, ইহাকে অন্বেষণ করিলেই প্রাপ্ত 
হওয়া যার। সুময়ে সময়ে ইহা মনোবুদ্ধি কল্পনার অতীত রাজোও 
পঙ্ায়ন করিয়৷ থাকে৷ অন্থসন্ধিৎন্‌ ন্চতুর হইলে উহার তত্ৃনির্ণর 
“করিতে পারেন! বূপমীধুরী কুহকিনীঙজ স্তায় এক স্থানে লীল! করিতে 
কর্ছিত আস্টীর ক্ষণমধ্যেই অতিদুরে প্রতীয়মান হয় । ক্ুঠামাধুরী কখন 
কুন্গুমর্দলে বসিয়া ক্রীড়া, করিতেছে, কখন নবীন, প্রলবের হরিতবর্ণে 
মিশিয়া সকার মোহিত করিতেছে, কণ্ধন টুর শীতল- 
, চায় বিআাঁম করাচি, কথন পাঠ মার অয়খমালায় লা 


রপমাধুরী । ১৭৩. 








করিতেছে, কন শ্বশানভূমিতে বিচরণ করিয়া সাধকের মন ভুলািভেছে, 
কখন যুবতীর ল্লান্ত-বিকসিত বদনে প্রকাশিত হইয়া জীবগণকে মুগ্ধ 
করিতেছে, কখন শুভ্র মেঘের বসন পরিধান করিয়া জনশৃন্ত শস্তক্ষেত্রে 
বিহার করিগেছে, কখন সুগ্রভীর নীল ফেনিল সমুদ্রসলিলে তরক্জের 
সঙ্গে কঙ্গ করিতেছে, কখন পর্বতের সমুচ্চ শিখরে উঠিয়া জগতের 
চ্ষ্বাশিকে শ্াগ্ররান করিতেছে, আবার কখন নব দুর্ববাদলশ্তাম অঙ্গে 
আলিঙ্গন করিয়া নিঃশঝে আমোদ প্রমোদ করিতেক্ছ। রূপমাধুরীর 
মায়ায় বিমোহিত হইয়। জগৎ অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছে। রূপমাধুরী 
ধনী ও দরিজ্রকে, মূর্থ ও পণ্ডিতকে, অন্ত ও বিজ্ঞকে, ক্ষীণ ও বলীকে, 
জড়বুদ্ধি ও চতুরকে, বালক, যুব ও বৃদ্ধকে, স্্ীপুক্কষ ও ক্লীবকে সমভাবে 
_ িমোহিত করিতে পারে। রূপমাধুরী জড়কে কর্মঠ ধীরকে বিচলিত ও 
কঠিনকে কোমল করিতে পারে) ধ্রবের বূপমাধুরী উত্তানপাদ রাজাকে 
অপমানিত করিল, সীতার বূপমাধুরী দৃূশাননকে স্বগণসহ যমালয়ে 
প্রেরণ করিল। বারাঙ্গনাগণের রূপমাধুরী শূঙ্গী খষিকে সংসারাসক্ত 
করিল, মতন্তগন্ধার রূপমাধুরী পরাশরের গৌরব হানি করিল, অনলের 
রূপমাধুরী পতঙ্গকে দগ্ধ করিল, সত্যের ব্ূপমাধুরী যুধিষ্টিরকে বনবাসী 
করিল; গুকদেবের প্রক্কতিসিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যার রূপমাধুরীর নিকট রস্তাঁর 
অলৌফিকী রূপমাধুরী পরাভব মানিল। বূপমাধুরী ত্রিজগৎ শাসন 
করিয়া, দিত্বগুল মোহিত করিয়া ও চতুর্দশ ভূবনকে উন্মত্ত করিয়া লীলা 
করিয়া বেড়াইতেছে, তথাচ কেহ্রুতাহাকে বশীতৃত করিতে পারিতেছে 
না। রূপমাধুরীর মায়ামন্ত্রে ৌহিত হইয়া! মানব-মগুলী আঁপনাঁর মন* 
অন্ধকে দান*করিতেছে, বীরবর্গ বলবীর্ধ্য বিহীন হইতেছে, ধীরাক্রম্্ীলী 
মহার্খ্গণ মনুযাযূরাইতেছে | ্ 


মাহা জঙ্া-দ্ে রূপমাধুরীতে আসক্ত হইয়া জপ মাধুরীর 
হরিতে তার বহর রা 2 


১৭৪ -জ্রীকষ্-পু্পাঞ্জলি। 


রূপমাধুরী। সেই পরমাশ্চরধ্য রূপমাধুরীর একটু আভাসেই এত রূপের 
সষ্টি হইয়াছে । আহা 1 সেই অপরূপ রূপ অবলোকন কুরিণে কি আর 
এই সকল রূপ দেখিতে ইচ্ছা! হয় ! সেই পরম পবিত্র বপ-সাগরে একবার 
অবগাহন করিলে এই পনাম-ূপ” বিশিষ্ট জগ অসৎ বোঁধ হয়$ 
সে রূপের তুলনা নাই। ষোগিগণ সেই বূপসাগরের সথশীতল্ক জলে 
স্নান করিতেছেন বলিয়া আর এই সামান্ত রূপ দেখ্বারু অন্ত নুটীন 
উন্দীলন করেন ন£। একজন সাধক একটা পরম রূপলাবাবিতী যুবতীর 
বিকশিত বদন কমল দর্শন পূর্বক মোহিত হইয়া নয়নজলে ভাঁসিতে 
লাগিলেন, যুবতী তাহাকে তাহার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি 
বলিলেন, যে আমি জন্মাবধি তোমার আশ্চর্য্য রূপের স্তাঁর কোন রূপ 
দেখি নাই, কিন্ত তোমার অতুল রূপমাধুরী দেখিয়াই ভাবিলাম যে ধিনি 
এই কূপের রচন। করিয়াছেন, না জানি তাঁহার কি আশ্চর্ধ্য অনির্বচনীয় 
রূপই হইবে, নেই রূপ-মাধুরী দেখিতে পাইলাম ন! বলিয়া! আমি রোদন 
করিতেছি । 
মানব! তুমি।কি সামান্য রূগে বিমুগ্ধ রহিয়াছ, বূগ-মাধুরীর 
আধারকে ম্মরণ কর। অবোধ বালকের স্াঁয় সচিত্র কন্দুক লইয়া! আর 
কত দিন ভুলিয়! থাঁকিবে ? এই যৎ্সামান্ত রূপ-মাধুরীর লোভ ত্যাগ কর, 
তোমার জন্ত আশ্চর্য্য রূপের ভাগার ছার উন্মুক্ত রহিয়াছে । একবার 
সজলনেত্রে বালকবৎ সরল চিত্তে জগন্মাতার প্রেমাঞ্ল ধরিয়া! শ্রার্থন! 
কর, তুমি যাহ! চাহিবে তাহাই পাইবে তুমি তাহার কনিষ্ঠ * সন্তান, 
শ্তোমীর প্রার্থনা অপূর্ণ থাকিবে না, একবার চক্ষুরুত্মীলন কর, 
অজানান্ধকুর ভেদ করিয়া সেই অপুর্ব রূপমাধুরীর আশ্বর্থ্য জ্যোতিঃ 
দেখিছে পাইবে । 
৯ সমস্ত টির পর অনুযাঙ্থতি। 5 
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শরহৎসব। 


কালের বিশালবক্ষে নৃত্য করিতে করিতে, ভারতের মহা অহোঁৎসবের 
দিন অথসর*হহীতেছে। বর্ষা নিদাঘকালীন শ্রভাকরের প্রথর কিরণের 
দর্প চুন করিয়া, তটিনী তড়াগ আদি ভাদাইয়া, ভগ গৃহ গুলিকে ভূমি- 
সাও কয়িয়া ঘের রোলে দিদ্দিগন্তবাঁসীকে ত্রস্ত করিয়া, মণ্কাদির 
হর্ষোৎপাঁদম়ি করিয়া, ধীরে ধীরে ভারত রঙ্গভূমি হইন্তে অবসর লইল। 
সন্দুখে শরৎকাল) প্রক্কতির মূর্তি অতি মনোহর হইয়! উঠিতেছে। 
বর্ধা আদিয়া তরুলতাগুলির গাত্রের ধূসর খুলিরাশি ধৌত করিয়া, 
মলিন মুখ মার্জন। করিয়া, পত্র পল্লব পুগ্জকে সতেজ করিয়! তাহাদিগকে 
শরদে ভারতের উৎসবক্ষেত্রে অভিনয় করিবার উপযোগী করিয়া, 
কালের গভীর গর্ভে লুকায়িত হইল। নিশার শিশির রাশি লল্লিত.তৃণ 
খুলির উপর পড়িয়া অতি অপুর্ব শোভ! ধারণ করিয়াছে, যেন 
. শারদীয়ো্সবের জন্ত প্রকৃতি মণিমুক্তাখচিত আস্তরণ বিস্তার করিয়! 
রাখিতেছে, ক্ষুপ্র কুপ্র তরুলতার পাতার পাতায় শিশির পঁড়িয়া 
সুক্তার স্থায় ঝুলিতেছে, যেন শারদীয়োৎ্সব দেখিবার অন্ত অগণ্য 
পুৰবালিকা আসিয়াছে । তাহাদের নাঁমিকায় একটী একটী মুক্তার 
ধশোভ। হইয়াছে। হুর্ধ্য প্রখর কিরণ বর্ষণ করিতেছেন ; মধ্যে মধ্যে 
মেঘমালা আপিয়! তাহাকে লজ্জা দিতেছে । দিবাতে বৃক্ষের ছায়ার 
দিকে দৃষ্টি করিলে, নয়ন সুশীতন্কু হয়। রাত্রির ভুলনা' নাই। সুনীল 
আকাশে স্তবকে ভ্তবকে শীক্ষত্র মণ্ডল বিকশিত হইয়াঁ যেন 
একখানি নল চক্জরাতপ উজ্জল মণিমালার খচিত করিম] তুশিত্বেছে। ' 
শরদ্চামে সুধারুরের আহ্লাদের সীমা নাই, হামিতে হাসিতে তাধাগণের 
সঙ্গে অনষ্তি আকিউশে -জীলায় প্রবৃত্তঃ নীরব রজনীজে্টীরদিনদুর এই 
এপস প্রতাক্ষ ও তাহার সচারু হান্ত বিকশিত বদন বিস্বৌকন, করিয়া 


১৭৬ শ্রীকষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি । 





কুমুদিনী আর চুপকরিয়৷ থাকিতে পারে না! গঠন উন্মোচন 
করিয়া যেন মৃছ মধুর হাস্তে তাহার সম্ভাষণ করিতেছে এবং হর্যোৎকুলপ 
ইইয়! সরসীর বায়ু বিতাড়িত চঞ্চল বারির সঙ্গে মিলিয়া নৃত্য করিতেছে। 
প্রকৃতির মুখে আর হাঁসি ধরে নাঁ। বিশাল নীল গগনে নক্ষত্রমাল! 
হাস্ত করিতেছে । ভূমিতে যুখী, জাতি, মালতী, মলিকা, শেফ*লিকা, 
রজনীগন্ধা আদি তরুলতা প্রছুল্স কুম্থমদামে বিভুিত্র-ং হইর়। ভ্রাতা 
করিতেছে, কুমুদিনী হাসিতে হাসিতে সরসীর জলে চলিয়া পড়ি- 
তেছে ১ সমস্ত জগতই আজ হাঁসিমাথ! ৷ নক্ষত্র গুলি হাসিতে হাসিতে 
এক একবার বারিদবসনে মুখ টাকিয়া লজ্জা সম্বরণ করিতেছে। 
আঁবার এদিকে গবনদেবও আহ্লাদে নৃত্য করিতেছেন। তিনি আহলাদে 
মন্ত হুইয়! একবার এদিক একবার ওদিক করিয়া বেড়াইতেছেন ! 
পিতার স্তায় স্বেহভরে একবার এফুলটির মুখ একবার ওফুলটির মুখ চু্বন 
করিয়া যেন তনক্লগণকে আদর করিতেছেন । এক একবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
তক্ক লতাগুলিকে আদর সহ ক্রোড়ে ধারণ করিতেছেন ; ফুলগুলির পরিমল 
লইয়া ভারত আমোদিত করিতেছেন । প্রকৃতির আনন্দ দেখিয়া কেহুই 
স্থির নহে, সকলের মনেই আনন্দের নদী উলিয়! উঠিল। তরজিদীগণ 
তরজমাল! বিস্তার করিরা, নৃত্য করিতে করিতে চলিতেছে, নির্মল 
চক্দ্রিকজাল লহ্রীমালায় সুক্সিগ্ধ ভাবে ক্রীড়া করিতেছে) প্রাকৃতিক 
ৃশ্তও যেমন সুন্দুর, শরদের উত্সবও তেমনই মনোহর । 

লৌকে বলিতে পারে, এই ছুঃখো দিনে আবার উৎসব কেন! 
ুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, বহুরৃষ্টি, সংক্রামক : পীড়া, রাজবিপ্রহ, সমাল্বিপ্লব 
আনি ভারক ব্যাকুল করিয়া! তুলিয়াছে $ ভারতের নিশ্চিক্প হইয়া একটা 
নিশ্বীও ফেলিবার অবকাশ নাই; ইহাঁতেও উৎসব: আমর! বলি, 
ভারত শ্রইসব ভুলিতে পারিবে না । ররতের শরীরে যত দিন 
িডিরির রাবারের কাহার লে লনা 
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হইবে, ততদিন এ উত্সব ভারত ভুলিতে পারিবে না) বাঁস্তবিকও এ 
উৎসব চিরান্ুষ্ঠীনের যোগ্য । এই উৎসব শোঁকসম্তপ্ত হৃদয়ের সান্বনা, 
দর্বালের বলর্বিধ্ন, নিরা শ্রয়ের সহায়তা, নিববীর্য্ের তেজ উদ্দীপনা, মুর 
জ্ঞান সঞ্চার, ছুঃখীর ছুঃখাঁপনোদন করিবার আশাস্থল। এই উৎসব 
নিং্বক্েধেনী করিবার, অহঙ্কারীর দর্পচূর্ণ করিবার, ভক্তকে স্মৃখী করিবার, 
ওণখান্কে হকি দান করিবার, দোষীকে দও দিবার, পতিতকে উদ্ধার 
করিবার ও ছুঃসাধ্য সাধন করিবার মহামন্ত্র শিক্ষা দিয়া থাকে । এ 
উৎসব তামাসা নহে, ইহা আমাদিগের জীবনের উৎসব । এরই উৎ্সবই 
ভাবী ভারতের ভরসাস্থল। এ উৎসব বাহিরের ভুমির উৎসব 
নহে, ইহা পুণ্যক্েত্র আর্ধ্যভূমির উৎসব, আমাদিগের সমস্ত ভারতের_- 
হৃদয়ের মহা মহোৎসব !! 


রামলীলা। 


অচেতন ভারতে চেতনাসঞ্চার করিবার;ইহা! অপেক্ষা আঁর. উৎসাহকর 
লীলা আমাদিগের ভীরতে নাই। ভারত যেরূপ নিম্তবধ, নিষবাধ্য ও 
নি্রিতপ্রায়, রামলীল! তাহারই মহৌষধ । ইহাতে উত্তম, বিতর ও 
উৎদাঁহের উদ্দীপন! করিয়া! দেয় । রামচন্দ্র যখন বিশ্বীমিত্রের অঙ্গান্তে 
তাড়কা। বধ করিলেন, তখন আমরা বুঝিলাম যে, ব্রহ্গান্ুভব ও বিজ্ঞান- 
শান্্-শিক্ষায় আর্ধ্যগণ ভারত হইতে অনার্ধ্যগণকে দুরীভূত করিয়াছিলেন। 
যখন লীলাক্ষেত্রে জনক রাজার সভায় সীতার স্বয়ম্বর সময়ে পনিব্বীর- 
সুবর্বীতলং” এই হ্বদ্িদারক ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, অমনি হ্বদ় 
চমকিয়া উঠে, চক্ষে জলধারা বহিতে থাকে, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, আর 
জিতেন্জরিয় নুমিত্রাকুমার লক্ষণের সুচারু চরণ চুম্বন করিতে ইচ্ছা হয়। 
তাহার আশীর্বাদ লাভ করিতে তখন কোন্‌ ভগ হ্বদয়ে উত্তেজনার সহিত 
শিরায় শিরার সমুষ্ত শোণিত বহিতে না থাকে ! অহে!! উক্ত তিরম্কার 
বর্তমান ভারতের সম্পূর্ণ উপযোগী। যখন গম্তীরৃর্তি্ীরামচন্্রকে 
বীরদর্পে হরধনু ভঙ্গ করিয়া সীতাকে গ্রহণ করিতে দেখি, তখন আমা- 
দ্িগের আশার সঞ্চার হয় এবং বিক্রমবলেই আর্ধ্যগণ যে ভারতলক্্মী লাভ 
করিয়াছিলেন. ইহা প্রতীত হইতে থাকে | যখন দেখি অযোধ্যার 
রাজসিংহাসনে অকলঙ্ক শ্রীরামচন্ত্র অধিরোহণ করিতে গিয়া বনবাসী 
হইলেন, হা ! তখন কোন্‌ পাষাণ হৃদয় খননিয়া না যায়! কোন্‌ মন্ুষ্যের 
উচু অশ্রাবর্ষণ না করিয়া! থাকিতে পারে] কোন্‌ কঠোনিটন্ত রবমর্তিকে 
বনে পাঠুইতে পরামর্শ দেয়! হা! উপযুক্ত পাবে রাজ্যভার সমর্পণ 
করিতে ধার রান্্যশীসনকালে প্রজাগণ নিরুপপ্রব থাকিবে তাহাকে 
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সমর্চ তাহাকে পরিত্যাগ করিতে কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়! হা! 
কোথায় আধীগণ মহান্থথে ভারত-লক্মী ভোগ করিবেন, না, কালচক্র 
সমস্ত সখ হইতে বঞ্চনা করিবার সোপান প্রন্তত করিয়া দ্দিল। যখন লীলা- 
ক্ষেত্রে মায়ামারীচের অভিনয় দর্শন করি, তখন বিজাতীয়দিগের চাতুরীপুর্ণ 
বাণীতে্বিশ্বাস করত পরিণাম-বিচারে অসমর্থ হইয়া আর্ধ্জাঁতি কিরূপে 
গতার্োন্থধ ইন, তাঁহ বুঝিতে পরি। রঙ্গ-ভূমিতে ছুরাচার দশানন 
আসিয়া, রাক্ষদী মায়! বিস্তার পূর্বক জানকীর কেশাকর্ষণ করিয়া লঙ্কা 
লইয়া গেল, উঃ! কি ছর্দিন ! কি হূর্ঘটনা ! ভাবিলে, স্মরণ করিলে হ্বদয় 
বেদীর হয় । আজ আর্ধ্জাতি ভারত-লঙ্ষ্মী হারাইলেন ! সীতার সহিত 
লক্কণের ভেদ, গৃহ-বিচ্ছেদই এই ছুর্ঘটনার মূল! কি কুক্ষণেই যে ভারত- 
'লক্ষী পুর্ণেন্দুকে কালরাছ' খাস করিল আর মুক্ত হইল না। অহো! 
ভারতবাসিন্! একবার রঙ্গভুমিতে সমাগত হও, একবার দেখিরা যাও, 
তোমাদের পিতৃগণের রোপিত সুখতরুর উচ্ছেদ হইতেছে । মারীচী মায়া 
তোমাদের চির দুর্দশার ভিত্তি স্থাপন করিল। পঞ্চবটীবন (ভারতবর্ষ ) 
অন্ধকার করিয়। সীতা সমুদ্র-পারে নীত হইলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানকূপিণী 
সীতার অভাবে ভারত আজ অরণ্যানী হইল) এক্ষণে উপায় কি! দেখ 
দেখ লীলাক্ষেত্রে অতঃপর সীতা উদ্ধারের কি কৌশল বিস্তার করা 
হইতেছে । শ্রীরাম তপস্থী বেশে বনে বনে ভ্রমণ করিয়! সুগ্রীব সহ 
সধ্য স্থাপন করিলেন। বনের পণ্ড, পক্ষীও তাহার প্রতি রাবণের 
অত্যাচার দেখিয়া রোদন করিল ও তাহার সহাকতার জন্ত মনঃ প্রাণ 
সমর্পণ করিতে কুহিত হইল না! তাহার বালযোগী বেশ, সৌজন্য ও 
উত্সাহ সকলেই মোহিত করিয়া ফেপিল $ হনুমান সাগর গর হইঙ্া 
গিয়া লঙ্কা হইতে মার তব আনিলেন, লঙ্কাতে নিজ বীরত্বের চিহ্ন চিত্রিত 
করিয়া আররিলেন। ীল, নল, গয়, গবাক্ষ, স্থষেণ আঁ, সকলে 
তি রহ ররর রা 75 
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হইল, দাপরথি সমরনীতি অন্থুসারে যুদ্ধ সজ্জা করিলেন) সমুত্রকূলে 
মহাধিক্রমশালী বীরবর্গের শিবির সন্নিবেশিত হইল। রাম রাঁবণের ঘোর 
সমর ! ভয়ঙ্কর যুদ্ধবাঁদো বন্ুন্ধরা কীপিয়া উঠিল । উদ পঙ্ষীয় বীরগণের 
বিক্রম-গঞ্জন অভ্রভেদ করিয়া! দেবলোঁক পর্যাস্ত চকিত করিয়া! তুণিল। 
ুদ্ধান্ত্র সকল স্ুশাণিত ও বহিম্মুখ হইল। ভারতবাসিন্! এস মর্নাষোগ 
পূর্বক এই লীল! দর্শন করি। ভারত-লক্ষমীকে হারাই! আম্গাল 
সহ মিত্রতা করিতে, ভগবছুপাঁসনা, সৌজন্য ও উৎসাহকে আশ্রয় করিতে 
হইবে, পৃথিবীর দিন্দিগন্তের মহামনস্থিগণ আমাদের ছুঃখের বার্ড! শুনিয়া 
£খিত হইবেন, আমাদিগের স্বাধিকার পুনঃপ্রাণ্ড হইবার জন্ত তাহারা 
যখোঁচিত সাহাষ্য করিবেন! বাণিজ্য, বিজ্ঞান বলে, সমুদ্রের ছুই' পার 
এক করিতে এবং বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্মভ্ঞান, বিজ্ঞানাদিরূপ নুশাণিতান্ত্ে 
পরপারবন্তিগণকে পরাভব করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে । 
পরস্পর ছেষ, হিংসা পরিহার করিয়া ভারতের আভ্যস্তরিক উন্নতিসাধন 
জন্ত, সকলে প্রেমীলিঙ্গন কর। শ্রীরামচন্জ্র সীতার জন্ত অতি নীচকেও 
আলিঙ্গন করিয়াছিলেন । আজ রামচন্দ্র গুণে বশীভূত হইয়া রাবণান্ুজ 
বিভীষণ, তৎসহ মিত্রতা করিবার জন্ত অভিনয়ক্ষেত্রে সমাগত? ইনিই 
রাবণ বিজয়ের প্রধান সহায়, ইনিই সীতা উদ্ধারের প্রকৃত উপায় শিক্ষা 
দেন, ইহাকেই ভারতের ভাবী রাজচক্রবন্তিচূড়ামণি পরম মিত্র বলিয়া 
আলিঙ্গন করিলেন । ভারত ! ইউরোপীয়দ্দিগের সহিত মিলনই আমা- 
দ্িগের বিভীষণের সম্মিলন বলিতে ₹ইবে। ইহাদিগের কপার আমর! 
অনেক শিক্ষা করিয়াছি। যে দি হইতে ভারত-লঙ্্মী আর্ধ্যগণের 
অনথপাশ পৃন্ত করিয়া চলিয়া গিয়ছেন, সেই দিন হইতেস্ট আমরা মৃচ্ছিত-- 
পরা ইযদের এক্কত্রবাসে ইহাদিগের শিক্ষা _ প্রভাবে, অগা দিগের 
নিজ ু্ীত্ত ভোগ করিবার ইচ্ছা, বলরতী হইয়াছে, এবং ইহারা 
আপিন পনর্লাভের উপায়, ইতিহাস ও রাজনীতি দ্বারা শিক্ষ! 
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দ্বিতেছেন। দেখ দেখ! লীলাক্ষেত্রে নিকুস্ভিলা যন্ত তঙ্গ করিয়া স্মিত 
কুমার মহাবীর মেঘনাদকে নিপাত করিতেছেন ! আহ ! এটা কি আশ্চর্য্য 
দশ্ত ! চতুর্দশ বর্ষ অনাহারে ও অনিদ্রায় বীরবরের শ্রীরাম-সেবার ফল 
দর্শন কর। 'ববীর-কেশরী অন্ষুন্সাগর-বিক্রমে তপস্তেজকে সহায় করিয়। 
বাসবঝিয়ী দশানন-সুতের চিরসঞ্চিত বীরদর্প দলন করিলেন। অহ! 
বুবিক্টাম*তপঞ্জেজের নিকট হৃর্যাসমীপে খাদ্যোতিকার স্তর সমস্ত তেজই 
মলিন হইয়াপ্যায়। উঃ! ও আবার কি! ত্রিতুবন ঞম্মীকরণপারদর্শী 
ভম্মলোচন কৌশলজালে জড়ীভূত হইয়া, স্বয়ং ভস্ম হইয়। গেল। 
ভারত! যে অগ্নি-সমস্ত জগৎকে ভল্ম করিতে পারে, সেও স্বয়ং তল্ম হইয়া 
যায় কালচক্র মহাবীরকে মশকবৎ সংহার করে। সম্মুখে ভন্ম- 
লোচনকে দেখি! ভয় করিও না। দেখ দেখ কি ভয়ঙ্কর মু্ডি! দিগ্দশ 
অন্ধকার করিয়া কুত্তকর্ণ আজ অভিনরক্ষেত্রকে ভীষণ করিয়৷ তুলিয়াছে, 
দেব, দানব, মানব, নাগ, সকলেই কম্পমান। . ভুবনরাসকের হুস্কারে 
সকলে হতচেতন। দেখিতে দেখিতে শ্রীরামের তীক্ষবাঁণে. এই মহাঁকায় 
অকাল নিদ্রাভঙ্গ জন্ত, মহানিদ্রাবেশে চিরদিনের জন্ত ধরণীশধ্যায় শয়ন 
করিল। একে একে অতিকায় প্রভৃতি বীরবর্গ সমর-শখ্যায় মরণ-ু্্বাকে 
আলিঙ্গন করিলেন। অহে! ভারতবাঁসিন্‌! গুন গুন, কুস্তকর্ণ বজুনিনাদে 
কি বলিক়। গেল। মনুষ্য | যত দিন পর্যস্ত তোমার উপযুক্ত বল, 
বীর্য, সহায়, সম্পত্তির আয়োজন ও পরদর্প-দলন-পারগত| প্রকৃতিগত 
না হইবে, তত দিন অকালে শান্তির্গ করিও না) অকার্ে শাস্তি নিদ্রা) 
ভঙ্গ হইলে, সমরসাগরে বৈরবা'য-বাড়বানলে বিদগ্ধ হইয়া! যাইবে ।” 
এক্ষণে ত়ঙ্কর*লীলার ভয়ঙ্কর পরিচ্ছেদ অভিনীত হইতে চলিল। দশানন 
. রংশক্ষম দেখিয়া! বিংশতিলোঁচন্‌ রক্তবর্ণ করিয়া, বিংশতি হস্তে *্প্রথর 
বাণ লইয়৷ খোর সম প্রবৃত্ত । এই যুদ্ধে দিগ্শ কীপিয়া সীল, দেবগণ 
রুবণবিনাশী বীমন্ত্রজপ করিতেছেন $ শরীরামের লমত্ত বাণ ক্ষয় হইতে 
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লাগিল। লঙ্কাধীশের দশ মস্তক বিনষ্ট হয় না। শ্ীরামচন্ত্র সহস্র কমলে 


চি 


মহামায়ার আরাধনা করিলেন । রাঁবণের মৃত্যুবাণ হস্তগত হইল ক্রমে 
ক্রমে শমনদমন দশাঁনন শমন-সদনে গমন করিল। রুক্ষসুকুল নির্মল 
হইল। সীতার উদ্ধার হইল। স্বর্গ, মর্ত্য, রসাতল জয়ধবনিতে পরিপূর্ণ 
হইয়| গেল । রাবণ দশমুখে বলিয়া! গেল “পরস্বাপহরণ করিও নাঁ, লহস্কার 
পরিত্যাগ কর) আজ গৃহভেদীই আমার মর্্মভেদী হইল ॥ 

ভারতবাসিন্‌* সীতার উদ্ধার, ভরতমিলন, রামের রাজসিংহাসনাধি" 
রোহণ_-এতাবৎ কি তুমি দেখিতে চাঁও না! এই লীলাভিনয় ভাল করিয়া 
দর্শন কর, তোমার ছুর্দশাবসান হইবে । অহো ! ভরত যখন মঙ্গল 
বাদ্য, বসন, ভূষণ, সেনা, সামন্ত, হয়, হস্তী, বিবিধ যান, বন্ধু বান্ধব ও 
অগণ্য জনগণ সহ হনুমানপগ্রমুখ-সেনাগণ-পরিবেষ্টিত সীতা লক্মণ সহ 
রাবণবিজগী শ্রীরামচজ্জকে অভ্র্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন 
দুর হইতে শ্রীরামকে দেখিয়া, ভরত, শক্রুত্ব ষান হইতে অবতরণ পুর্ধ্বক 
সাশ্রলোচনে শ্রীরাম জাঁনকী চরণে প্রণাম করিলেন, রাম লক্ষণ যখন 
সমাগত ভ্রাতৃত্বকে বাহ প্রসারণ পূর্বক আলি্ন করিলেন, জয় রাম, 
জয় রাম, জয় জয় রাম ধ্বনিতে গগনমণ্ডল আকুলিত হইয়া উঠিল। 
অযোধ্যাপুরী যেন মরুভূমিতে মহাসাগর-নমাগমে আননের উত্তীল 


. তরজরমালায় ভাসিয়। গেল। এই জয় জয় শবের মধ্য দিয়া শ্রীরামচন্জ্ 


ইঙ্গিতে বলিলেন, অহো মন্ুষ্য ! যদি দানবকুল নির্মল করিতে চাও, 
কেবল নিজ চেষ্টা, বা অহংকাঁবাঁদি দ্বা্া কার্ধ্য সম্পন্ন হইবে না। সদ্‌- 
গুরু কর্তৃক দীক্ষিত হও, যোগ শিক্ষা কর, সহআীরারবিন্দে ত্ীশী শক্তির 
আতম্মাধন। রূর। রা হইবে, ভারতে সৌভাগ্যলক্সা পুনঃ প্রাপ্ত 
হইর্বে। 

এই ই আমাদের মাতে ইহাই আমাদের আশীর ভিত্তি 


মি ০... ১) পা নিগার: . ররর রা এজনিরিল জিন. এপ রারানিক রত 
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উপযোগী । ভারতবাঁলিন্‌! রামলীলাভিনয়ে ধন, মন, প্রাণ উৎসর্গ কর। 
এই লীলাইই অধাস্বশান্ত্র শিক্ষা দিতেছে। জীবাত্ম। ( রাম ) সদগুরুর 
(বিশ্বামিত্রের ) নিকট ক্রহ্ষজ্ঞান (ক্রস্ষান্ত্র) লাভ করিয়া মমতা (তাড়কা) 
নাশ করিবে? জনকপুরে (হৃদয়ে ) হরধনু (তমঃ) নষ্ট করিয়া! সীত! 
€ আগ্সজ্ঞান-বিদ! ) লাভ করিতে হইবে । রাজ! না হইয়া বনে ( বৈরাগ্য 
জরু বিষ্তুন বসে ) গমন পূর্বক তপন্তা করিবে ; তথায় মাঁরীচ (ভ্রম) 
অন্ুগমন ক্বরিলে, সীতাঁকে ( বিদ্যাকে ) রাবণ ( অভুষ্কার ) হরণ করিয়া 
লইয়া যায়। আবার বিবেক, বৈরাগা শম দমাদির (সুশ্রীব, হনুমান, 
জান্ুবান্‌, আুষেণ আদির ) সাহায্যে মায় (সমুদ্র) লঙ্ঘন পূর্বক 
হুর্য অহঙ্কার প্রমুখ কাঁম, ক্রোধাদি ছুবু্তি দানবদল দমন্‌ করিয়া, 
সীতা উদ্ধার করিতে হইবে । 


হর্গেৎসব। 


শ্ীরামচন্ত্র রাবণ সংহার জন্য, অকালে বোধন করিয়া, এই দশভূজার 
পুজা! করিয়াছিলেন । দশানন রাবণ, অহস্কারেরই (দশ ইন্জিয়যুক্ত 
দেহে অহং মমেতি জ্ঞানের ) প্রতিন্ধপ | কাম (মেঘনাদ ), ৪ক্ষোধ 
€ ভন্মলোচন ), লোভ ( অতিকায় ), মোহ (কুস্তকর্ণ ) মৃদু মহিরাব্ণ ), 
মাৎসর্ধ্য € অহিরাবণ ), ভ্রমদৃষ্টি (মারীচ ), ছুম্চেষ্ট| ( স্র্পণর্খা ) ইত্যাদি 
দানব দানবীগণের একমাত্র অধীশ্বর। অহং মমেতি বিনষ্ট না হইলে 
জীব কখনই আত্মতন্ব-বিদ্য (সীত! ) লাভে সমর্থ হয় না। অহঙ্কার 
নিল করিতে হইলে, জ্ঞানের আরাধনা করিতে হয়। (রাঁমলীলার 
মর্খান্সারেও বুঝিতে হইবে যে মনুষ্য যতক্ষণ পআমিশ ও “আমার” 
প্রতি দৃষ্টি রাখিবে, ততক্ষণ সমরাঙ্গনৈ অগ্রসর হইবার অনুপযুক্ত, 
যখনই সে আত্মন্বার্থ জীবন-সর্বশ্ব বিসর্জন দিতে পারিবে, যখনই 
তাহার শক্তিবলে সংসার-সন্ন্ধ-চ্ছেদন-সামর্থ্য জন্মিবে, তখনই দে 'সমর- 
বিজয়ের আশ! করিতে পারিবে )। জীব আত্মজ্ঞান লাঁত করিলে আর 
মরণের ভয় করে না; কেনন! আখত্া অবিনাঁণী; দেহ-বিচ্ছেদে তাহার 
ভয়ই ব| কি, তার ভাবনাই বা কি। দেহনাশে জীবের ক্ষোভ বা 
ক্লেশ অন্ভব হয় না, এই জন্ত ছুর্জয় রাবণ নিধন করিতে গেলে ভারতে 
আত্মন্তান-সাধনের প্রচার হওয়া সম্পূর্ণ আবশ্তক। আত্মজ্ঞান ও 
বৈরাগ্য (স্মার্ধন।শে অক্ষুব্ধতা ) যুক্ত, পুরুষবর্গ ভিন্ন ভারত উদ্ধারে 
পন্ড কেহ সমর্থ হইবে না। বেদ বে স্তার্দির ধন্দ্দ ষত দিন অতি 
* বেছে ভারতে আধিপত্য করিতেছিল, তত দিন ভারত ্বাধীনে ও উন্নত 
ছিল। “সেই ধর্শের বহুল প্রচারাভাবের সঙ্গে সঙ্গ পরাধীন ও হীন.” 
দশ! ভারতের “বিলাসিনী হইয়াছে । যেজ্ান দর্দা পুর্ব আকা 
গাভীব-ত্যার্গোদ্যত ভগ্নোৎসাহ অঞ্জন কর্তৃক কুরুক্ষেত্রে কৌরবপক্ষকেৎ 
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ক্ষীণ করিয়াছিলেন, ভারতে সেই জ্ঞান প্রচারিত না হইলে আমাদের এ 
হর্দশা দুরীছূত হইবে না। পাঁওবগণ শ্রী জ্ঞানকে সহায় করিক়াই 
আপনাদিগের হৃত-সর্বন্থ পুনর্লাভ করিয়াছিলেন ৷ শারদীয় উৎসব 
তাহারই (৫সই ভ্ঞানোপদেশেরই ) প্রতিকৃতি মাত্র । যিনি এই দশতুজার 
প্কৃতু্ুগে পুজা করিবেন, তিনিই ভারতের বিজয়-স্তত্ত প্রতিষ্ঠা করিতে 
সমূর্থ।% »*_ 
ই তথ, দশভূজা (আত্মতক বিদ্যা) জঙ্কন্মনোমোহিনীরূপে 
উপাসকের হৃদয়মন্দির আলোকিত করিতেছেন এবং আত্মমন্ত্র শিক্ষ! 
"দিতেছেন। বৎস! আমার এ অপূর্বরূপ ভক্তি পূর্বক. আরাধনা 
করিলে জীবের বন্ধন মোচন হইয়! থাকে । যিনি যুক্ত হইতে প্রার্থনা 
করেন, তাহাকে আমার দশভূজারূপ ধ্যান করিতে হইবে, অর্থাৎ দশদিক্‌ 
রক্ষা করিবার জন্ত বুদ্ধি, বল, অক্ত্র, শন্ত্র সঞ্চয় করিতে হইবে । তিন নেজ্ 
অর্থাৎ ত্রিকালদর্শী হইতে, ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমান বিবেচনা করিতে 
অর্থাৎ গত সময়ের ইতিহাস পাঠ হ্থার| ভিন্ন ভিন্ন সমাজের পতন ও 
উন্নতির আলোচনা করিতে হইবে, উপযুক্ত মন্ত্রিগণ সহ পরিণাম বিচার 
করিতে হইবে, এবং বর্তমান দেশ, কাল, পাত্রের সবিশেষ পর্যযালোচন! 
করিতে হইবে । দিংহ ও সর্প অর্থাৎ ধর্ম ও কালের সহায়তা লইতে 
হইবে । বিদ্যা (স্বরস্থতী ), ধশ্ব্্য ( লক্ষ্মী )--এ উভয়কে যত্দদহ সংগ্রহ 
করিতে হইবে। কার্তিকেয়ের (জিতেন্দ্রিয় সেনাঁনীর ) সাদরে সৎকার 
করিতে হইবে । মুষিকবাহন গণেশের পুজা অগ্রে মাবস্তক, অর্থাৎ 
এরূপ বুদ্ধিমান্‌ পুরুষ চাই, মৃষি$ যেমন গ্রস্থিজ্াল ছেদ করিতে, বস্ত্াদি, 
ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারে, তদ্রপ তিনি বিপক্ষপক্ষের কৌশলজগুল ও * 
সন্ধি করি পারিবেন ॥ তাহ হইলে বিদ্ববিনাশন বিপুষ্ী বিক্লুবিগত্তি 
 ইনষটকঙিবেন স্টিবৎস | এরূপ ন| হইলে অস্থুর বিনাস্ু রর যা না 
শ্ভারতবাসিন্‌! ভবভাবিনী ভবানীর ভবভারহারিণী বাঁণী শ্রবণণকর্‌। প্রতি 


১৮৬ প্রীরুষ্ণ-পুষ্পাগুলি । 











ভবনে ভক্তিসহ ভাবময়ীর ভজন! কর। ভরয়, ভাঁবনা বিদুরিত হইবে । 
নির্ববাপিত ভাবাস্ি গ্রজলিত হইবে, মরুভূমিতে পূর্ণ সরোবর দৃষ্ট হইবে, 
অচেতন ভারতের চেতনা সঞ্চার হইবে । 
এই শারদীয় উৎসব উপলক্ষে বঙ্গদেশ আননে হসিতিছে। এই 
উৎসবে গৃহ আদি পরিমার্তিত হইবে, সকলে নৃতন পরিচ্ছদ পরিধান 
করিবে, দিপ্দেশ হইতে প্রবাসী গৃহে সমাগত হইবে, আত্মুবন্ধ' সকুলে 
একত্র হইবে, স্থামস্্রীমুখ অবলোকন করিয়া, পুত্র পিতা মাগীকে দর্শন 
করিয়া, পিত! মাতা সন্তানকে দেখিয়া আনন্দে ভাসিতে থাকিবেন। 
্রাহ্মণ, পণ্ডিত, দীন দরিদ্রগণ ব্ষিয়িগণের নিকট বার্ষিক বৃত্তি পাইবেন, ". 
আহ্লাদের সীমা নাই। স্ত্রীগণ-_কাহার স্বামী কি নূতন অলঙ্কার দিলেন, 
বালকগণ কাহার পিত। কিরূপ পরিচ্ছদ দিল,সাধারণ জনগণ---কাহাঁর গৃহে 
কিরূপ প্রতিমা হইল এই আন্দোলনে ব্যস্ত | , এই উৎসব জন্ত বঙ্গদেশের 
বিষয় কার্য্যালয় সকল বন্ধ, সকলের মন উৎ্সবানন্দে মন্ত। যে সকল 
লোক সম্বৎসর বিদেশে ছিলেন, এ অবকাশে সকলে একত্র । আমাদের 
দেশে এরূপ আনন্দের দিন হয় না। বন্গবাসী অনেক দিন দেশ বিদেশে 
রহিয়াছেন, বিষয়কার্ধয উপলক্ষে বিদেশে থাক! .অত্যাস হইয়া গিয়াছে, 
জন্মতূমির প্রতি আস্থা হ্রাস হইয়াছে । বিদেশে সভা করিয়া, বক্তা 
করিয়া ও শুনিয়া দেশীয় ভাবে উত্তেজিত হইয়া কত দেশহিতকর কার্্যের 
অনুষ্ঠান করিতেছেন ; সেইরূপ একবার নিজ্জ নিজ গ্রামাঁদিতে করুন। 
সমস্ত দেশীয় বন্ধু বান্ধব একত্র সভভাঁবে মিলিত হউন, কেবল আমোদ 
প্রমোদ গল্প করিয়া সময়াতিপাতি করিবেন না । এরূপ দিন আবাঁর জীবনে 
০ ঘটিছব কি না, তাহা কে জাঁনে ! জনুভূমির হিত-দাধনে গ্রবৃভ হউন । 
শত শতি লোকের একত্র স্ীক্ষা্খ হওয়া! সময়াস্তরে টি 1 যাহাতে 
স্বদেশের কণ্ঠ সাধিত হয় তাহারই পরামর্শ করুন। 'যাহাতৌ বর্্যালয় 
গুলি উম রূগ চলে, তাহার সদ্ধিধান করুন। বালকগণ বিদ্যাশিক্ষার 
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সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে নীতি শিক্ষা করিতে পারে, অসচ্চরিত্র না হয়, 
তাঁহার ব্যবস্থা করুন যাহাতে দলাদলি ও পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ 
মিটিয়া যায়ঠ ভৃহার চেষ্টা করুন, যাহাতে স্ত্রী পুরুষাদির প্রতি ধর্মান্থগত 
হর তাহার” উপায় করুন)  বঙ্গবাঁী এই মহোৎসবে চিরকল্যাণ- 
পথেক্জ সুত্রপাত করুন| এই উৎ্সবই সকলের মন সরল ও নির্মল 
করিয়াদেয়.. বিজয়ার দিনটা মনে করুন। কি অপূর্ব্ব ভাব! লোঁক 
সকল তাঁকি-ভাজন-গণকে প্রণাম করিতেছে, সন্ধলে সকলের গৃহে 
ষাইতেছেন, তীহার! তাহাদের কল্যাণ কামনা করিতেছেন, পরম্পরে 
প্রেমালিঙ্গন করিতেছেন, সকলে সকলের কুশল চাহিতেছেন, শাস্তিজল 
গ্রহণ করিতেছেন, মিষ্টান্ন ভোজন করিতেছেন। অহে!! এদ্দিনে 
যেন ভারতে শোক, তাপ, দুঃখ নাই। ভারত আনন্দ-নিকেতন ! 
আঁম্চরধ্য উৎসব ! আজ লোকে চিরবৈরীর সহিতও প্রেমালিঙ্গন করি- 
তেছে। এ দেখ যাহাকে সম্বৎসর স্বণা করিয়! আসিয়াছে, আজ তাঁহার 
পাদদেশে গ্রণত। যে শক্রতা সাধন করিতেছিল, আজ সে তাহার 
কল্যাণ কামন| করিতেছে । 

ভগবান্‌ করুন, এই উৎসব গৃহে গৃহে অনুষ্ঠিত হইতে থাকুক, ভারত 
আনন্দে সদাই বিহ্বল থাকিবে, ভারতের গৃহ-বিচ্ছেদ দুর হইবে, সখ, 
শাস্তি, বিদ্যা, সত্তা, একতা, ভারতের অঙ্গাভরণ হইবে । 


ও শাস্তিঃ ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ হরিঃ ও ! 


দক্ষযত্ঞ । 
( গৃহস্থদিগের প্রতি উপদেশ ) 


মহোদয়গণ! এই সভামগ্ডপের দক্ষিণ ভিত্তিতে যে একখানি,চিত্র- 
ফলক রহিয়াছে, একবার এ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়! দেখুর, একক্রন 
সৌম্যদূর্তি শান্ত যোগিপুরুষ দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল ও বাম স্বন্ধে এঁকি বরণীয়া 
রমণীর ম্বৃতদেহ লইয়! দগ্ডায়মান। অদ্য ইহার প্রক্কত রহন্ত শ্রবণ করুন । 

স্টিকুশল পিতামহ জীব প্রবাহ বুদ্ধি জন্ত প্রথমতঃ যে কয়জন 
প্রজাপতি স্ষ্টি করেন মহারাজ দক্ষ তন্মধ্যে অতীব প্রসিদ্ধ ও গ্রবল- 
গ্রতাগ ছিলেন। মায়াপুরী তাহার রাজধানী ছিল। কাল সহকারে 
তাহার পুত্র কন্তাগণ ত্রিভূবনে বিস্তৃত ও লব্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। এক 
নলিনীনায়ক চন্ত্রকেই তিনি সপ্তবিংশতি কন্তা সম্প্রদান করেন; অতঃ- 
গর ভূজনতৃষণ দেবাদিদেব মহাদেবের মহেশ্বরত্বে বিমোহিত হইয়া 
কনিষ্ঠা কন্তা সতীকে তৎ্সহ পরিণয় দরিয়া শিবকে জামাতৃত্বে বরণ 
করিক়্াছিলেন। 

কোন সময়ে দক্ষ বুন্দারক বৃন্দপূর্ণ পিতাঁমহের সভায় উপস্থিত হইলে 
তাবদ্দেবতাই তাহার সমাগমে গাত্রোথান পূর্বক তাহার সম্মাননা ও 
অভ্যর্থনা করিলেন, কি্তু সর্বত্র সমদৃশাঁ সদানন্দ মহাদেবের যোগাধিগম্য 
-পরমাত্মার পরমততজ্ঞান লাভে মান অপমান বুদ্ধির অতাব হেতু তিনি 
ল্পাধারণ রীতির বশবর্তী হইয়া দক্ষের অভ্যর্থনা! করিলেন না। দক্ষ 
সছবদদিবশতঃ “জামাতা ষত্রের অগ্রভাগ লাভে গর্বিত হইয্া আমাকে 
তাচ্ছীলঃ করিণ” এই বিবেচনায় মহাক্রোধে জামাতাঁকে ভ্যথা তিরস্কার 
পুর্বক সভাস্থা ত্যাগ করিয়! গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইর্লেন। ভারি 
মহাদেব, নির্কেদথত্ত হইলেন না। দেবধি নারদ দেখিলেন যে তমো-- 
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গুণের আধিক্যে জীবের বন্ধন হয় ও অহঙ্কার ক্ষয়ে তাহার কল্যাণ ও 
মোক্ষলাভ ছুইয়া থাকে । প্রজাপতি দক্ষ অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়৷ শিবাব- 
মাননা করিয়াছেন । এই অহঙ্কার বিনষ্ট না হইলে প্রজাপতির মঙ্গল নাই, 
এবং সর্ব 'লংহারকর্তী মহাকাল ভিন্নই বাঁকে এই ছুরপনেয় মলিনতা 
মার্জসা করিবেন, ইহা! বিচার করিয়। দক্ষদর্পদলনের উপায় স্থির করিতে 
লমগিঠ্োনঞ্তবং অবশেষে কৌশল বিস্তার পূর্বক দক্ষকে এক মহাবজ্ঞা- 
রস্তের পরামর্শ দিলেন । আঁগুতৌষকে যজ্ঞতাগ হইতে বঞ্চিত করাই 
এই বন্ঞানুঠানের প্রধান অভিপ্রায়। পৃথিবীতে শিবহীন যকের সত 
'পাত করিবার জন্তই দক্ষ এই ষ্তে ব্রতী হইলেন অবশেষে এই বিষম 
ষজ্ঞরাহুই দক্ষ গ্রজীপতির অতুল তেজোরাশি গ্রাস করিল। 

দেব, দানব, মানব, ষক্ষ, রক্ষ, পিশাচাঁদি ত্রিলোকবাসী সকলেই 
নেমস্ত্রিত হইল) কেবল জিলোচনের নিমন্ত্রণ হইল না। নারদ দঙ্কর় 
সাধনের জন্ত সাক্ষাৎ মহাতেজঃ শ্বরূপ রুদ্র সমীপে গোপনে এই সংবাদ 
দান করিলেন$ কিন্ত সদাশিবের নিজাপগান বুদ্ধি নাই জানিয়! সতী” 
সমীপে এই অশ্রতপুর্ধব প্রলয় যজ্ঞের কথা ন। বলিয়া! থাঁকিতে পারিলেন 
না। এই সমাচাঁরই দক্ষদর্পহারী ভাবী ভয়ানক ভব কোপানল 
প্রজলনের ইন্ধন স্বরূপ হইল। 

সতী প্রজাপতির কনিষ্ঠা কন্তা, ভাঁবিলেন বিন! নিমন্ত্রণে পিতৃভবন্ষ্ৈ 
যাইবার কোন নিষেধ নাই, এবং তথায় উপস্থিত হইলে পিতা! স্নেহ 
বুদ্ধির বশবন্াঁ হইবেন, তখন তাহাকে শ্রবোধবাট্যে গতির মর্যাদা 
প্রার্িও উপায় বিধান করিবেন । বহুষত্থে শিবের অনুমতি লইশ্স 
সতী দক্ষ নিকেতনে গমন করিলেন। মতী টিনা শুহ্ৃতির 
আননের. সীখাুহিল না। সতী অবিলঙ্বে-ক্স্থলে পিতৃ? সম্মুখে উপস্থিত 
হইঠলেন। দোখলেন, সভায় ভ্রিলোক একত্র হইয়াছেন কেবল নীলক 
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লক্ষ নক্ষত্রপূর্ণ শশাঙ্ক-শুন্ত অমানিশির আকাশের ন্যায় বোধ হইতে 
লাগিল। তিনি পিতাকে প্রণাম করিয়া ক্ষমা প্রীর্থনা করিলেন ও 
' বাস্ৃবিষর় জ্ঞানরহিত সদাশিবের কৃত অপমান বিস্মৃত হইয়া তৎ্প্রতি 
বাৎ্সলা প্রকাশ করিতে বারংবার বিনয় বিনঅবচনে যাচ্ঞা করিলেন । 
দক্ষ অনিমন্ত্রিতা সতীকে সন্ুখে দেখিয়া যৎ্পরোনাস্তি কুপিভভাবে 
তিরস্কার ও গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন । সতী অভিমান বাপারুল- 
লোচন হইলেন। €বোধ হইল যেন দক্ষদাছের ইন্ধনরাশি ধৃমান্সিত হইতে 
লাগিল। অবশেষে যখন বিবিণ কুৎ্সাকীর্তন পূর্বক দক্ষ আন্ফালন সহ. 
শিৰনিন্দ। করিলেন, তখন সতী জীবের গতি প্রাণপতি পশুপতির? 
নিন্দা আকর্ণন করিয়া আপনার দেহকে অপবিত্র স্থির করিলেন এবং 
ফক্তস্থলেই সমাধিতে সমাদীন হইয়! সর্বসমক্ষে তন্থত্যাগ করিলেন) 
বাষুবেগে এই অণ্ভ সমাচার ধ্যানভ্তিমি তনেত্র-ুলধারী রুদ্রদেবের 
কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। পতিনিন্দা-শ্রবণে সতীর দেহত্যাগ মহ্া- 
কালের কাঁলস্বরূপ হইল ।॥ দক্ষদর্পদলনার্থ দেবাঁদিদেবের ললাটফলক 
ভেদ করিয়া রুদ্রতেজ বিনির্গত হইতে লাগিল, ব্রিনেত্র কাঁলানল উদগীরণ 
করিতে আরস্ত করিল, ব্যোমকেশের পিঙ্গল জটাঁকলাপ আকাশমার্গে 
উন্নীত হইল, ত্রিভুবনবিনাশসমর্থ হরকোপানল অবিলম্বে বীরভদ্র 
নামক অন্গুর কৃষ্টি করিল, ভ্রিলোৌক কীপিয়া উঠিল, ধরাতল রসাঁতলে 
বাইবার উপক্রম হইল] দক্ষপহ দিগ্ৰশ দাহ করিবার জন্তই যেন 
“রুদ্রতেজে ৰীরভর্্রর আবির্ভাব হইল । ছুর্বদ্ধিদপি ত দক্ষকে দগ্ধ করিবার 
পন্য দেবর্ধিস্থচিত প্রচণ্ড কালানল প্রজ্মলিত হইয়া উঠঠিল। ধূর্জটির 
গআজেলমাত্রেই বীরভদ্র পিশাচ প্রেতমগ্ুলী সহ দক্ষষজ্রভুমিতে উপস্থিত 
হইল। রণ দর্শনে সভংস্থ দেবগণ মহারুদ্রের ঝুঁতিগান ই 
লাগিলেনঃ দিন মানব আদি ভয়ে পলায়ন করিল সন্ভুতগণ 'গৈতিগণ 
মতা কততাল যত উপজবপর্ণ করিয়া তজিল ২ ফত্মীয় নিবাখটি লাখ ৮ 
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ভণ্ড করিল; সভাস্থ কাহাকেও পদাঘাত, কাহাকেও চপেটাধাত, 
কাহাকেও দংশন করিতে লাগিল; দলে দলে প্রেতগণ প্রশাব করিয়া 
ষজ্তকুণ্ড পুর্ণ করিয়া দিল) অন্তঃপুরে প্রেতগণ গবেশ করিয়া গাক- 
শালার সমু দ্রব্যই নষ্ট করিল ) কুলাক্কনাগণকে পদাঘাত ও বলপুর্বক 
নাস্চরণ, কঠঠাভরণ, কর্ণাভরণাদি বিমোচনে অশেষ কেশ দিতে 
লাঁঠিলি দক্ষনিকেতনে প্রলয়াগ্রি জলিয় উঠিল। বীরভন্্র, দর্পিত- 
দক্ষের ফেশীকর্ষণপুর্্বক পরে পামর ! তুই সামান্ত *প্রাজাপত্যে অহঙ্কৃত 
হইয়। শিবনিন্দা করিয়াছিন্‌ ১ যে দেহ সতীর জন্মদাতা, তুই শিবনিন্দা 
করিয়া সেই অপূর্ব দেহ কলঙ্কিত ও অপবিত্র করিয়াছিস্‌) অতএব 
তোর যে বদন গঞ্চবদনের নিন্দ! করিয়াছে, এই দেখ তোর সেই মু 
তোর দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করি” বলিয়া! দক্ষের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া দিল। মহাদেব যজ্ঞভুমিতে অবতীর্ণ হইয়! দক্ষস্কন্ধে ছাগমুওড 
যোজনা! করিয়া দ্রিলেন। দক্ষ রুদ্র তেজস্পর্শে দিব্য বুদ্ধি লাভ করিয়া 
অজযুণ্ডে মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন । মহাদেব সতীর মৃত 
দেহ স্বন্ধে করিয়৷ ভীমরবে হুঙ্কার পূর্বক ত্রিতৃবন কাপাইয়া নৃত্য করিতে 
লাগিলেন । এই লীলার ইঙ্গিতে কি গুঢ় কথা বলিতেছেন তদ্বিষয়ে 
প্রণিধান করা যাঁউক। 
মহাদেব “জ্ঞানম্বরূপ” ঈশ্বর; সতী “শক্তি” ) এবং প্রজাপতি দক্ষ 
পগৃহাশ্রমী মন্গুষ”। প্রাচীন আর্ধ্য গৃহবাঁসিগণ ভগবস্তাবে বিমোহিত 
হয় তাহাদের তাবৎশক্তিই ঈশ্বরে সমাধান করিতেন ? তাহাদের জন্ম, - 
জীবন, দেহ, মনঃপ্রাণার্দ সমস্তই ঈশ্বরের জন্ট, ইহাই উক্ত মহাত্বগণের* 
ধারণ। ছিল 1, ক্রমে প্রাকৃতিক নিয়মে মানবের সরল মন মলিন স্বইতে* 
জাগিল; ধল,*মান, সম্পদমদে মনুষ্য মন্ধ হইয়া উঠি; শ্রমন কি 
এব ছু দিও ঘটল যে জ্ঞান” তাহার পবিষয় দুর” সেবা বা 
' মর্যাদা রক্ষা করে স্পষ্টাক্ষরে এ অভিপ্রার়ও ব্যক্ত করিল। _ শুদ্ধসত্ত 





১৯২ শ্রীক্ষষ্-পুষ্পাঞ্জলি? 


পক্ঞান” তাহার আশা পুর্ণ করিলেন না| মনুষ্য অক্তাঁনান্ধ হইয়া ক্রমে 
নিরীশ্বরবাদে মত্ত হইতে লাগিল ॥ নারদ অর্থাৎ সদ্‌গুর-মুঢ় মন্থুয্যের 
কল্যাণ জন্ত কর্ম্বকাণ্ডীয় যাগ জ্ঞাদ্ির উপদেশ দিলেন। প্রথমতঃ 


. অনুষ্যগণ যাহা কিছু কর্ম করিতেন, তাঁবতের মুজেই তগবদ্দশন করিতেন, 


চা 


ছা 


প্রাতঃকাল হইতে সায়া পর্ধান্ত ও সায়াহু হইতে প্রভাত পর্য্যক্ড সমন্ত 
কার্ধ্যই তাহার! ধর্মভাবে সম্পন্ন করিতেন। তীহার। উদ্ধানে, টিপ 
বেশনে ও শয়নে ঈশ্বরকে শ্মরণ করিতেন? ভোজনকালে, যাত্রাকালে, 
আদান প্রদানকালে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতেন; ওষধ সেবনে, লিপি 
লিখনে, বিবাহ করণে, পুল্রোৎপাদনে ও জীবন মরণে ঈশ্বরকে স্মরণ” 
করিতেন; অথব। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তাহাদের প্রত্যেক কার্ষ্যের 
(ষজ্তের) অগ্রভাগ ঈশ্বর লাভ করিতেন । কলিতে মন্ুষোর তমোগুণ 
অতিশয় বুদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমান ভারতে দক্ষরাজার মহাধজ্ঞানুষ্ঠীনের 
স্থচনা হইয়। গেয়াছে। পশিবরহিত” যজ্ঞ এখন গৃহে গৃহে অনুষ্টিত হইতে 
চলিল। ঈশ্বর দৃষ্টি অতিশয় মলিন হইয়! গিয়াছে । স্থার্থ সমস্ত কার্ধ্ের 
প্রবর্তক হইয়াছে । বর্ষারস্তে উদ্যানের প্রথম ফলটা প্রাচীন মহাত্মগণ 
ঈশ্বরকে নিবেদন করিতেন, এক্ষণে মনুষ্য ম্বরংই ভোজন করে। 
এক্ষণকার কর্দমমধ্যে তগবস্তীব প্রায় ক্ষীণ হইয়। গিয়াছে । পুর্বে ধর্মার্থে 
ভার্ধয গৃহীত হইত ; এক্ষণে বিলাসভোগার্থ গৃহীত হইয়! থাকে । কোন 
বহু ব্যয় সাধ্য কার্ষের অনুষ্ঠান কালে ইদানীং আত্মীয়, কুটুম বন্ধুবর্গ 
মান্ত, গণ্য, ধর্না, রাজা ও রাজোপাধিধারী সকলেই দ্াদরে গৃহীত 
(ত্রিলোক নিমন্ত্রিত) হইয়া থাকেন, কেবল মহাদেবের ব! ঈশ্বরের 
(নিশন্ত্রণ) স্মরণ ব। পুজন নিষিদ্ধ হইয়াঁছে। এইগন্ত বলি ূর্ধমান ভারতের 
প্রত্যেক কাধ্য “শিব রহিতন্দক্ষষজ্ঞ* বিশেষ । এই বরুয়া্গ ১০ 
ধরব! দৃক্ষ্ট কখন শুভ ফল গসব করিবে না “্জীবন্াক্ত” 
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555582422০১, 
তাহা শুনিল না। মনুষ্য (দক্ষ) যত ধর্ম্ম বিরোধ (শিবনিন্দা) করিতেছে, 


ততই “শক্তি” নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন আধ্যদিগের গায় 
আমাদিগের শারীরিক শক্তি নাই, বুদ্ধি শক্তি নাই, বিচার শক্তি নাই, 
ধারণা শক্তি নাই, স্থতি শক্তি না৯, অথবা সকল শক্তিই দিন দিন ক্ষীণ 
হইয়। স্লাইতেছে। অতি স্ল্পকালের মধ্যেই এখনও যাহা কিছু শক্তি 
আছে তভালবও বিনষ্ট হইবে। সতী পতিনিন্দা শ্রবণে প্রাণত্যাগ 
করিবেন প্রষটাারপূর্ণ আমাদের গার কার্যকলাপ *মবশেষে অগ্ডত 
_ ফল প্রসব করিবে। বারংবার জন্ম, জরা, আধি, ব্যাধি, শোক, তাপাদি 
কেশ পরম্পরা ঈশ্বর প্রেরিত হইয়! আমাদের কর্ণক্ষয় হইতে না হইতেই 
ছুত প্রেতাদির স্তার ভোগ স্খব্যাপার লও ভণ্ড করিয়া দিবে। প্রসন্ন 
ব্দনের পরিবর্তে ছাগমুণ্ড ( অধোগতি ) হইবে ! 

মানব! মহাদেবের সঙ্কেত বাক্যে সাবধান হও । শিঞ্ঞ্রহিত বজ্ত 
পরিত্যাগ কর। ভগবান্‌কে সম্মুখে রাখিয়! তাহারই গ্রীত্যর্থ কমন করিতে 
থাক। তাহাকে সর্ধার্থ সিদ্ধির মূল জানিয়। সর্বাস্তঃকরণে তীহার সেব! 
করিতে থাক। ঈশ্বর বিমুখ ব্যক্তির তাবৎ কার্য্যানুষ্ঠান প্রক্ষষন্ঞ” 
জানিয়! এরপ শিবহীন যজ্ঞ ব্রতী হইও না তাঁহ! হইলে মৃত্যু (বীরতদ্) 
তোমার মুুচ্ছেদ করিবে। পক্ষান্তরে রুত্রতেজে অক্ঞানতাঁর (যে মুখ 
শিবনিন্দ! অর্থাৎ যে বুদ্ধি অ্াচার করিতেছে তাহার ) ধ্বংস হইবে । 
অতঃপর ভগবান্‌ নিজ ক্পাবলে “অজমুণ্ড” (অজ বা যাহার জন্ম বা 
আদি নাই অথবা নিত্য ব্রহ্গজ্ঞান) প্রদান করিবেন । *মানব ! তুমি 
শিবের স্ততিবাদ করিতে করিতে অক্ষয় লোকে গমন করিবে । 


শ্ীরামচন্দ্ের অশ্বমেধ যজ্ঞ 


ভগবান্‌ গ্ীরামচন্ত্র কনকলক্কার দু্্ষ বীর দ্শাননকে সবংশে 
বিনিপাতিত করিয়া! রাঁবণাপহত! নিজ বনিতা! " সীতাকে উদ্ধার 
করিলেন । বিশ্ববিজম়ী বীর অযোধ্যাপুরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আপ্রাতিহত 
গ্রভাবে রাজ্য করিতে করিতে রাজনৈতিক নিয়মের বশবর্তিা প্রযুক্ত 
গর্ভবতী জনকতনয়াকে বনবাঁসিনী করিতে বাধ্য হইলেনি। রাজগ্রী 
কষত্রিয়ধর্্ম তেজস্থিতা, বীরগ্রতাঁপ, বিপুল বিক্রম প্রভৃতি গুণরাঁশি 
তাহাকে “অশ্বমেধ? মহাযজ্তে ব্রতী করিল। যক্ঞানুষ্ঠানের অবশ্থাবশ্কীটস্্্ 
দ্রব্য সস্তার আদি তাবদ্বিষয়েরই আহরণ হইল। যজ্তীয় অশ্বকে ধনুর্াণ, 
ধরজা আদি দিশ্থিজয় চিহ্কে চিহ্মিত ও তাহার ললাট ফলকে “বিজয় 
পত্র” আবদ্ধ করিয়া দেওয়! হইল। অশ্থ স্বাধীন ভাবে দিগেশ পর্য্টটনে 
গমন করিল এবং দুর্গ বীর সুমিত্রাকুমার তাহার রক্ষক হইয়া সঙ্গ 
সঙ্গে চলিলেন। 
নুলক্ষণাক্রাস্ত অশ্ব গ্রহণ করিবার জন্ত দর্শকমাত্রেরই স্পৃহা জন্মিতে 
লীগিল$ কিন্তু যখন অশ্বের ললাট ফলকে আবদ্ধ বিজয়পত্র পাঠে 
বিদিত হইলেন যে যদি কেহ এই যজ্জীয় তুরজ ধারণ করেন অথবা ইহার 
গতিরোধ করেন, তবে রাঁজাধিরাজ চক্রবর্তী শ্রীরামচন্দ্সহ তাহাকে 
সম্মুখ সমরসমূদর অবগাহন করিতে হইবে, তখন ষাহারা অপ্রমত্ত-হ্ৃদয় ও 
নিজ নিজ ক্ষুত্র বল বিক্রম বিদিত ছিলেন, তীহারা এই ছুঃসাহসিক 
কার্ধ্য হইতে প্রতিনিকৃত্ত হইলেন । অশ্ব অনিবার্ধ্যবেগে নান! দেশ, 
আদেশ, বৃন, প্রান্তর অতিক্রম করিয়া অবশেষে বান্মীকির তপৌবনে 
আপিয়া প্রবেশ করিল” লব কুশ বালস্বভাঁব প্রুযুক্ত সুন্দর জঙ্বব 
করিলেনু টা লিজ ভূজবীর্ধব্রিভূবন পরাজয় করিটুত পারি এ্রপ স্থির 
জ্ডানে অস্বীরোহণে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । শ্রীরামসেনা সহ মহাসনর 


শরামচন্জের অশ্বমেধ ষক্ত ১৯৫ 





আরম্ত হইল। ক্রমে ক্রমে সসৈন্ক রামাম্জত্রয় সরমশীয়ী হইলেন। 
শীরামচ্্র বং নিজপুত্র বোধে অনেক বুঝাইয়াও তাহাদিগকে নিবৃত্ত 
করিতে গারিলেন না । অবশেষে তাহার মরণ মুচ্ছায় মহারণের অবসান 
হইল। লব হুশ রক্তাক্ত গাত্রে প্রস্ুুর্চিতে অশ্ব ও সমরাঙ্গনে-নিহত- 
রামাল্ঞাক্ষারী হনুমান্‌কে লইয়া জননী সমীপে গমন করিলেন। সীতা 
তদর্ন সকালে করাঘাত করিয়া রোঁদন করিতে করিতে লব কুশকে 
পিভৃহত্তা আঁদি বলিয়া! তিরঙ্কার করিতে লাগিলেন। ইন্বসরে বালদীকি 
আসিয়া সগৈন্ত শ্রীরাম আদির টৈতগ্ত সঞ্চার করিলেন। লব কুশ 
শাগতৃপরিচয় পাইয়া! ভক্িসহ তৎপদে প্রণাঁম করিলেন । যল্তীয় তুর 
সহ রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অশ্বের মেধ দ্বার বথাবিধি যক্ত 
সমাপন করিলেন। 
আদি কবি বাল্সীকির লিপিনৈপুণ্য, রস, মাধুর্য ও কবিত্ব কুম্ুম 
পৌরভ বিষযী মুসক্ষু ও মুক্ত এতভ্রিবিধ শ্রেণীর লৌককেই বহুদিন হইতে 
বিমোহিত করিয়। আসিতেছে! বালীকি মহারামায়ণ গ্রন্থে কেবল 
বিষয়ীদিগের চি বিনোদনের জন্ত লৌকিক গীমচরিত্র লিখিক়্াই পরিতৃপ্ত 
হন নাই। মুযুক্ষু ও মুক্ত মণ্ডলীর গ্রহণোপযোগী উপচারেরও ইাঁতে 
অভাব নাই) ইহা দ্বারা অস্মাদৃশ মৃড় এবং অগ্ান্ত তন্বানুমন্ধিৎ 
মহাত্মগণকে জ্ঞানোপদেশ দেওয়াই তাহার অভিপ্রায় । অদ্য এই 
রামায়ণোক্ত বিবরণটীর নিগুড় রহস্ত তেদে প্রবৃত্ত হইলাম । 
যিনি সর্বভূতে সর্বদা অভিরম্ণ করিয়া থাকেন তিনিই রামচন্দ্র 
যুদ্ধ বিশ্রহ শৃন্ট অথবা নিছন্ছি পুী বা আননাধামই তাহার রাজধানী 
অযোধ্যা ।- ভগ্বান্‌ শ্বায় শুদ্ধ সততায় অধিষ্টিত হই! এই অস্বনের সৃতি 
বি গু নাশরপ ধক মহা অশ্বমেধ যন্ত আর্ত করিলেন | অস্ব এই 
বক্র গ্র্ণ। অহর্কারই অশ্ব বলিয়। বণিত হইয়াছে, অহন জগতের 
সষ্টি এবং অহং বিনষ্ট হইলেই তাহার মেধ বা তত্দারভূত আত্মক্ান 


১৯৬ শ্রীকষ্ণ-পুশ্পাজলি। 


উদয় হয় এবং তত্দারাই ষক্ঞ পূর্ণ বা স্থ্টিপ্রলয় হইয়া থাকে, অর্থাৎ 
"অন্-মৃত্যু-ূপ সংসার নিবৃত্ত হইয়া যায়! অহঙ্কার বিশ্পত্র ললাট 
ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে অথবা অহঙ্কারী লোকে আপনাকে সর্ব" 
পেক্ষা প্রধান বলিয়া বিশ্বীন করে । জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিবেকাদি কেহই 
অবঙ্কারকে ম্পর্শ করিল না। “আমি আত্ম! নহি” এই ভ্রম জ্ঞানকে লব 
বলা হইয়াছে । লব আপনাকে শ্রীরামাত্মজ বলিয়। বিশ্বাসাকঠিজেন না। 
পদেহাতুজ্ঞানইশকুশ । এতাদবশ লবকুপে একাবয়বিকত্ব আঁছে। ইহার! 
ছুই বমজ ত্রীতা। এই ছুইটাই জীবের পরিচায়ক ) অর্থাৎ মূ 
অহঙ্কীরকে হৃদয়ে রক্ষ! করিল। যে অশ্ব ধারণ করিল তাহাকে শ্রীরাম সঙ 
সমরে প্রবৃত্ত হইতে হইল। পক্ষান্তরে অহঙ্কার বশতঃ জীব ঈশ্বর বিরোধী 
বা অধন্্াচারী মহাপাষগু হইয়! উঠিল। রামের দুপ্পিবার সৈন্যগণ বিপক্ষ 
পক্ষ দলন করিতে লাগিল অর্থাৎ ভগবৎ পরাম্মুখ জীবকে শোক, রোগ, 
তাঁপ, বেদনা, ক্লেশ, বিপ্র, বিপত্তি আদি সদাই পীড়ন করিতে লাগিল, 
কিন্তু সীতার আনীর্ব্বান্দে (প্রকৃতির নিয়মে ) লব কুশ (জীব) বিজয় 
লাভ করিল, অর্থাৎ “ঈশ্বর নাই” অহঙ্কারী জীবের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বীস 
ভরম্মিল। অতঃপর জীব, প্রক্কতি জাত প্রত্যঞ্চ পরিদৃণ্তমান জড় জগতে 
(ত্রগৎ প্রস্থতি সীতার কুটারে ) অশ্ব ( অহঙ্কার) ও হনুমান আত্মা" 
নাত্্ বিচাঁর) লইয়া গমন করিলেন । প্রকৃতি নিজ পুত্র জীৰকে ঈশ্বরের 
আস্তিত্ব অন্বীকাঁর করিতে দেখিয়া! কাতর শ্যরে স্ষ্টি, স্থিতি, লয়, কার্য, 
কারণ ঘটনা! আদি এক এক অশ্রু বিন্দু বিসর্জন করিয়া মৃছস্বরে কহিতে 
লাগিলেন, রে জীব) তুই অবোধ শিশু, নাজানিয়! না বুঝিয়৷ আজ 
গপতৃবধ কেরিলি, তোর এই রণবিজয় যে জীবনের এক মহাঁকলঙ্ক হইয়। 
উঠিল! তুই যে মা'র বরে বিজয়ী হইলি, আজ ঠোর ,সেই ম্লতাও 
পাতি নিবন্ধন ভর্ভূচিতানলে প্রাণত্যাগ করিবে, অর্থাৎ বরের ষত্ত। 
নাঁথাকিলে জগতের সত! থাকিতে পারে না, প্রক্কতি কাদিতে কীর্দিতে 





প্রীরামচজ্জের অশ্বমেধ যক্ত | ১৯৭ 





কাতর স্বরে জীবকে এইরূপ বুঝাইয়! দিলেন। অথবা জড় জগতের 
অস্তিত্বই ঈশ্বরের অস্তিত্ব বুঝাইয়া৷ দেয়। এইরূপে জীবপ্রক্তি প্রবুদ্ধ 
হইয়া পশ্চাত্াপুঃ্স্ক হইলে সদ্গুরু ( বালীকি ) জ্ঞানৌপদেশ (অমৃতা 
ভিষেক ) দ্বার! জীবের সমক্ষে ঈশ্বরের পূর্ণ সত্ব! দেখাইয়া দেন। তখন 
জীবও ঈশ্বরের পদে ভক্তিবিনত্র চিত্তে প্রণাম করিয়া! অহঙ্কার ( যন্তীয় 
অশ্ব) পরিহাবুকরিয়া থাকে ৷ ভগবান্‌ অহঙ্কারকে সংহার করিলেই এই 
সংসার প্রলয় সাগরে ডূবিয়! যায় এবং অশ্বের মেধ বা অইঙ্কারের সাঁরভূত 
_আগক্স সত। দ্বার! যজ্তের পূর্ণাহুতি বা সংসারের পরিসমাপ্তি হইয়! থাকে । 

আমর! সকলেই লব কুশের ন্যায় ন! বুঝিয়া যজ্ভীয় অশ্ব ধারণ 
করিয়াছি, এই জন্তই শোক, রোগ, তাপাদি ভগবানের তীব্রবাণে হায় 
ক্ষত বিক্ষত হইতেছে। যতক্ষণ ন। অশ্ব ছাড়িয়া দিব ততক্ষণ এই 
ছু্ব্পত্তি হইতে পরিত্রাণ নাই। যদ্দি কেহ নিজ গৃহে অশ্ব বাধিক় 
রাখিয়া থাকেন (যদ্দি গৃহাদি আমার বলিয়া! ৰোধ থাকে ) তবে এখনই 
উহা! পরিত্যাগ করুন) যদি কেহ উদ্যানে তুর বাঁধিয়া থাকেন (যদি 
উদ্যানাদি সম্পভিতে মমত! থাকে ) তবে এখনই উহা! পরিত্যাগ করুন ? 
যদ্দি অস্তঃপুর মধ্যে কেহ উক্ত তুরঙ্ লুকাইয়া রাখিয়া! থাকেন (যদি স্ত্রী 
পুজাদিতে' মমতা থাকে ) তবে এখনই উহা পরিত্যাগ করুন $ যদি 
কেহ হন্তে উহার বল্গাও ধারণ করিয়া থাকেন (ষদ্দি শরীরাদিতে অহং 
বুদ্ধি থাকে ) তবে উহ! এখনই পরিত্যাগ করুন? যদি কেহ মনেও 
উহাকে স্থান দিয়! থাকেন (যদ্দি অভিমানাদি থাকে ) তৰে এই মুহূর্তেই 
উহ পরিত্যাগ করুন। উহাকে স্পর্শ করিবেন নামই নিকট যাইবেন 
না, উহার সঙ্কপ্প* করিবেন না। রাম সহ মহারণে প্রবৃত্ত হুঁ স্ব 
জীবে: ব্রি এ ছ্রাগ্রহযুক্ত করিবেন নাঁ। ভগবানের মহা 
নির্ষিতন ও ুচারুরূপে পরিসমাণ্ত হউক 


অদ্ভুত ইন্্রজাল। - 


মানবের মন যখন ছূর্ঘল থাকে তখন কৌতুক ও- তামীস। প্রভৃতি 
দেখিতে অভিলাষ করে। মন গভীর বিষয় চিন্তা দ্বারা বলবান্‌ হইলে সে 
ভাবের পরিবর্তন হয়। যত শ্রকাঁর কৌতুকাবহ কাধ্য আমাদের ম্টনারগ্রন 
করে তন্মধ্যে ইনদরজাল বিদ্যাই প্রধান । যখন লোকসমাজেঠু, মনে ভাব 
অতিশয় সংকীর্ণ হইয়া পড়ে তখনই বিদ্যাবিশারদ এবং দ্রব্যের গুণ ও . 
অবস্থাবিৎ মহাত্ব্গণ ইন্দজাল বিদ্যা আবির দ্বারা ক্ষুদ্র ও সংকং 
' চিন্তাশীল মানব সকলকে আশ্চর্য্য হইতে আঁশ্চ্যতর ও অদ্ভুত বিষয় 
প্রদর্শন করিয়! তাহাদের মনকে প্রশস্ত, উদার ও উচ্চ করিয়া দেন। 
তখন তাহার! তাহাদিগের সংকীর্ণ সীম! অতিক্রম করিয়। ঈশ্বরের অনস্ত 
শক্তির অনস্ত আকাশে অনস্ত ইন্দরজাল দেখিয়া আশ্চরধ্যাস্থিত হইয়া! যায়। 
একখানি খাপরা হইতে টাঁক1 হইল দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্য মনে করে, 
বিস্ত একটা সামান্ত বীজ হইতে এক বৃহ বটবৃক্ষের উৎপত্তি হওয়া কি 
অদ্ভূত ইন্্রজাল নহে? এন্রজালিক শৃন্তমার্গে দ্রব্যাদি রক্ষা করে। এই 
প্রকাণ্ড জগৎ যাহা চন্্রক্ধ্য গ্রহনক্ষত্রাদিতে পরিপূর্ণ ইহা যে শৃন্তমার্গে 
নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে ইহা কি অস্ভুত ইন্রজাল নহে? দেখিতে দেখিতে 
সমস্ত জগ্গৎ ঘোর অন্ধকার পূর্ণ, আবার কোথা হইতে এক জলদালোক- 
পিগু মার্ডগড উদয় হইয়া দশদিক উদ্ভািত করিতেছে, ইহ! কি অদ্ভুত 
ইন্রজাল নহে? ইন্দ্রজাল মায়ায় মোহিত হইয়। কেহ জাগ্রৎ, কেহ সুপ্ত, 
_ কেহ ধনী, কেহ নির্ধন হইতেছে; কেহ হত, কেহ হস্তা, কে রাজা, কেহ 
প্র কেছু জ্ঞানী, কেহ মুর্খ কেহ গুরু, কেহ শিষা, “কেহ হী, কেহ 
ছখৌ হইয়া জগতে বিচরণ কিরিতেছে। কেহ পুক্রবান হইয়া হাস 
কেহ পুক্রহীন্ঘহিইয়া কাদিতেছে, এই অদ্ভূত ইন্্রজাল কে বুঝিবে ! কে যে 
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মোহিত হইয়া ইহার তত্ব কেহ জানিতে পারিতেছে না । বিনি ইন্জাল 
করেন তিনি'না বুঝাইয়া দিলে কেহই বুঝিতে পারে না। তাই বলি যদি 
ইন্দ্রজাল লানিতে চাহ, তাহা হইলে এন্তরজালিকের নিকটে যাও, তীহার 
উপাসনা কর, তিনি বুঝাইয়! দিবেন । তখন দেখিবে সকলই মিথ্যা, 
সকলইঈ মায়া, জগৎ একটা অদ্ভূত ইন্জরজজালের ব্যাপার । যদি তাঁহাকে 
জালিতে'চা তবে যাও ; যাও, যেখানে এই ইন্ত্রজাল ভেদ করিয়া 
যোৌগিগণ ধ্যাননিমীলিত নেত্রে সেই পুরাণ পুরুষের আভুত সায় নিমগ্ন, 
. কথায় যাও এই ইন্দ্রজালের ভেদ বুঝিতে পারিবে । তখন .জগৎকে 
দেখিয়া হাস্যপূর্ধবক বলিবে কি “অদ্ভূত ইন্দ্রজাল !” 
সামান্ত ইন্রজাল-বিদ্যা মানবকে ক্রমে প্রশস্ত, উন্নত ও আশ্চর্য্য 
ভাব সাগরে ভুবাইয়। এই অদ্ভূত ইন্্রজালের শিক্ষা প্রদান করে। প্রাত্যেক 
জীবই এক একটা ইন্দ্রজালের পুত্তলি; সকলেই এই মায়াময় অগতে 
আসিয়া অভিনয় করিতেছে । রাম তুমি বড়লোকই হও, আর শ্তাম 
সামান্ত লৌকই হউক, উভয়েই ইন্ত্রজালের পুততলি ) রাঁম তুমি কখনও 
মনে করিও না শ্াঁম তোমা অপেক্ষা সাগান্ত » তুমি, ধনে, মানে, 
কানে শ্তাম অপেক্ষা বড় হইতে পার সত্য; কিন্ত শ্তাম এ সকলে বঞ্চিত 
বলিয়। তাহাকে অবজ্ঞা বা দ্বণ! করিতে পার না, কেন না বস্ততঃ 
উভয়েই এক | সকলেই পুত্তলি, আপন অভিনয় করিয়া চল, বাজিকরের 
প্রশংসা ভিন্ন তোমার প্রশংসা নাঁই। ইন্দ্রজালে জগতের বিকাঁশ, 
ইন্্রজালে জগতের অভ্যুদয়, ইন্্র্জীলেই জগতের লয় হইবৈ। এই আছি, 
এই নাই,এই ছিল, কোথা গেল, কি হইল, ইহাই "অদ্ভুত ইন্দজাল” ! 
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শুনিলাম ভারতক্ষেত্র পুণ্যভূমি, তায়তভুমি আর্ধ্যদিগের আবাস 
স্থান গুনিলাম ভারতের জ্ঞান, ভারতের ধর, ভারতের গীতি প্রণালী 
অতি পুরাতন কাল হইতে ভূমণ্ুল-ব্যাগী হইয়াছিল? শুনিলাফ যখন 
ইহুদিগণের পুর্ব পুরুষগণ দেশে দেশে পর্যটন করে, অসর্ভ; ললিয়া 
সকলের স্বণিত, স্তখন ভারতভুমি জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম, পিন আদিতে 
পৃথিবীর, সভাসমাজের শিরোভ্ষণ। শুনিলাম মিশর, পারস্য, শী 
ইটালী ভারতের ধনে ধনী, ভারতের জ্ঞানে জ্ঞানী, ভারতের গুণে গুণী, 
ভারতের ধর্মে ধার্টিক হইয়াছিল ) মানিলাম বেখলিহেমের প্রভু ভু বাণ 
্ী্ট যে প্রথম ত্রিশ বৎসর গ্রী্টায়সমাজে অপরিস্দুটিত, সেই রি বৎসর 
তিনি পারস্যে ও মিশরে ভারত হইতে প্রাপ্ত উজ্জল ভ্ঞান কিরণে নিজ 
জীবনকে গ্রজ্জলিত করিতেছিলেন ; মানিলাম ভারতভূমি সমস্ত পৃথিবীর 
সভ্যতার আদর্শস্থল, সামাজিক রীতি নীতির ভিত্তিভূমি ; মানিলাম সমস্ত 
পৃথিবী ভারত ভূমির নিকট চিরখণী, মানিলাম ভারতীয় রাজগণ দিখিজয়ে 
নির্গত হইয়া আমেরিকাকে পর্যন্ত আপনাদিগের অস্ত্রশস্ত্রের গ্রভাব 
দেখাইয়াছিলেন ? যানিলাঁম আর্ধ/দিগের আদরের সংস্কৃত ভাষা সকল 
ভাষার উৎকৃষ্ট শব সমূহের প্রস্থতি। ইন্প্রস্থ সত! দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণের 
সথুরাপুরী দেখিয়া, রামচজ্দ্রের অযোধানগরী দেখিয়া, রাবণের হ্বর্ণাস্রা- 
লিকা| দেখিয়! মূনিলাম ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতে শিল্পনৈপুণোর 
-গ্রকাশ? শ্রীরাম রাবণের সমরাঙ্গনে ও শব কৃষ্ণের যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত 
১ হইস্া শ্বীকার করিলাম ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতে কেবল ধনুর্ববীণ 
নহে, শক্তদ্রী (তাপ) ও ব্যবস্বত হইত; নারদের পার্খে ব্সিমা, মহাদেবকে 
দর্শন নি সুরম্তীর পুজা করিয়া, লবকুশের সহিত' আলাপ করিয়া, 
কষে, বংশীবান শ্রবণ করিয়া,সাঁমবেদ অধ্যয়ন করিয়া শ্বীকাঁর করিলাম,” 
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ভারতে অতি প্রাচীন কাঁল হইতে সঙ্গীত বিদ্যার চর্চ) অযোধ্যাপতির 
অস্তঃপুরে লক্গশ সহ শ্রারাম জানকীর সম্মুখে তাহাদ্দিগের বিবাহ সভার 
চিত্রপট দেখিয়! বিশ্বাস করিলাম ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতে চিন্র 
বিদ্যার উন্নত্ি। * কিন্ত এক্ষণে দেখিলাষ কি 1 যাহা শুনিলাম, যাহা 
মানিঝম, যাহা স্বীকার করিলাম, যাহ বিশ্বাস করিলাম তাহা আর 
এক্ষণে দেখিলাম না) যাহা জগৎকে দেখাইয়া ভারতের ষশোঘোষণ! 
পুর্ববক নু হইৰ মনে করায়ছিলাম তাহা দেখিলাম এনা, যাহা দেখিলে 
জুগঞ্জ মোহিত হইত, যাহা দেখিলে বর্তমান ন্ুসভ্যদেশ সকল অবনত 
মন্তক হইত তাহ দেখিলাম না.) যাহা দেখিলে বর্তমান বিদ্যা, জ্ঞান, 
বীরত্ব, সত্যতার অভিমানে অভিভূত জাতিবর্গের অহঙ্কার চূর্ণ হইত তাহা 
আর দেখিলাম না ! সকলই বিপরীত দেখিলাম, ভারত আঁর সে তারত 
নাই, আর্ধাভূমি অনার্ধ্য আচারে কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। কেবল 
তাহাদিগের পবিত্র নাম, আমাদিগের হ্বদয়ে ক্রীড়া করিতেছে মান্। 
যেদিন তাহাও বিস্বৃত হইৰ সেদিন আমরা নিশ্চয়ই ঘোর নরকে 
পতিত হইব । 
আমরা ক্রমে দুর্বল, সাহসহীন, নির্ধন, নিব্বীর্য,ষ্টাচার হইয়! পড়ি- 
লাম, যাহারা ভারতের প্রসাদে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছে, আমর এক্ষণে 
তাহাদিগের প্রসাদকে মহাপ্রসাদ বলিয়! স্বীকার করিতেছি । আর 
'আমাদিগের হুর্দশার অবশিষ্ট কি রহিল! ভারত নির্জীব প্রায় পড়িয়া 
রহিয়াছে, ভাঁকিলে উত্তর পাওয়া বাঁ না, সকল কথা দ্গিজ্ঞাসা করিতেও 
সাহন হয়না । ভারতের অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহা হইয়াছে! ভারতের. 
শৌর্াবীরধ্য, বিদ্যাবুদ্ধি সমস্তই বিনুপগ্ত হইয়াছে! মুমুষূ ভারত এহণে 
ভীন্্ের ন্তায় শর:শব্যাশাযী । এখনও শ্বাদ কহিতেছে। এ্রীধন আর শুধু 
প্তারঘ্ড ? তারত'” বলিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে! ছুই একটি 
* পুরাতন কথা ভিজ্ঞাসা করি । ভারতের শেষ শ্বাসের সঙ্টে ঈক্রি এখনও 
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ধর্মতেজের প্রতীতি হইতেছে বটে, কিন্তু সে তেজও মলিন হইয়া পড়ি- 
স্সাছে। হে ভারত ! যে ধর্ম তোমাকে এক দিন জগৎপুজ্য ও সমাজ গুরু 
করিয়া! দিয়াছিল, বর্তমান গ্রচলিত ধর্ম কি সেই ধর্ম? ে ্ তোমাকে 
্রহ্মজ্ঞানরূপ সমুচ্চ শৈলশিখরে লইয়া গিয়া জগৎকে জলাঞ্জলি দিতে 
করিয়াছিল, আজ কালের প্রচলিত ধর্ম কি সেই ধর্ম? শর্মা 
তোমার পধর্্মমত” রূপ অগ্রিজ্বালা শীতল করিবার জন্ত প্ধর্ুভবিষ্রেপ 
সুকিগ্ধ গভীর সাগল্পে তোমায় অবগাহন করাইয়াছিল, যে ধর তোমাকে 
স্বাধীনতার ভাব শিক্ষা দিয়াছিল, যে ধন্দ্ম তোমাঁকে যোগ সমাঁধির গুঞু 
নিকেতনে লইয়৷ গিয়! সুখ-বিশ্রাম উপভোগ করিতে বলিয়াছিল, এই 
কি সেই ধর্ম? যেধর্দ জনককে গৃহসন্নযাপী, শুকদেবকে উদাসী ও 
ভীম্মকে উর্দীরেতা করিয়াছিল একি সেই ধর্ম? যে ধরন লক্মণকে 
শ্রীরামচজ্জের, অজ্জুনাদি ভ্রাতু চতুষ্টয়কে যুগিিরের বনবাসে অন্থগামী 
করিয়াছিল, যে ধর্ম পরীক্ষিতকে প্রায়োপবেশন করিতে উপদেশ 
করিয়াছিল একি সেই ধর্ম? যে ধর্ম আধ্যগণকে ধুতি, ক্ষমা, দম 
আদি গুণে অলক্কত করিত, যে ধর্ম শীল, দয়া, দাক্ষিণা, মিত্রতা, 
অনুরাগ, প্রেম শিক্ষা দিত, যে ধর্ম রাবণের স্বর্ণ পুরী ভক্মাবশেষ করিল, 
ছুর্য্যোধনকে তত্সহকারিগণ সহ ষমালযে প্রেরণ করিল, দময়স্তীর সতীত্ব 
রক্ষা করিল, একি সেই ধর্ম? হা ধর্মতুমি কোথায়! তুমি আর্ধযদিগের 
নির্দল হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া তাহাদিগকে তেজন্বী, যশন্বী, শৌর্ষ্য-বী্ধ্য 
শালী, বিনয়ী, শ্ণাধীন, সতাপবায়ণ, ছ্িতেজ্জিয় করিয়াছিলে, এক্ষণে 
গলোক সমান তোমার সেই ক্কপা হইতে বঞ্চিত হইল কেন ?-বুঝিলাম 
* তুঞ্খিলোকসমাজে আপনার ছায়ামাত্র পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং পর্বত 
গুহায়, নিবিভ'বনে, নিজ্নপন দীতটে, ্যাননিমীলিতনে্ে সাধুর 
সুনিল রি শায় শয়ন করিয়া রহিয়াছ। এখানে ভামদী না 
বিকট ভুঙ্গী তরিয়। তোমাকে আলিঙ্গন করিবে বলিয়া অনেক অন্বেষণ 


সন্কেত। ২০৩ 
মির 


করিতেছিল, সেই'ভয়ে কি তুমি পলায়ন করিয়াছ? তোমাকে দেখিতে 
না পাইয়! এ কুলট। তোমার ছায়াকে বরণ করিয়াছে এবং জনসমাঁজকে 
মোহিত করিয়া সাধারণের হ্বদয় রাজ্যে একাধিপত্য করিতেছে । কেবল 
শান্তর, তীর্থ আদি তৌমার কথা সকলের নিকট ঘোষণ। করিতেছে । শান্ত 
মধ্যেশতোমার প্রকৃত মুস্তি অস্কিত আছে সত্য, কিন্ত ব্যাখ্যাতৃবর্গের দোষে 
তুঙ্গিবিকত'ভাব প্রাপ্ত হইয়াছ। তীর্ঘগমূহ তোমার কীর্তি কীর্তন করিতে” 
ছিল, কিন্তু ুর্ব/দ্ধি লোকের কোলাহলে তাহাদিগ্নরে মধুরধ্বনি আর 
শুনিতে পাওয়া যায় না। আমর! তোমার চিরশরণাগত এজন্য তোমার 
অন্বেষণ করিতেছি। অবনতশিরে সত্যবাদী ঘুরধিষ্ঠিরকে তোমার তন্ধ 
জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন,__ 

ধর্ম্মং যো৷ বাধতে ধর্ম্মঃ ন স ধর্ম্মঃ কুধর্ম তত । 

অবিরোধী তু যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মঃ ( সত্যবিক্রম )॥ 

যে ধর্ম অন্য ধর্মের বিরোধী, তাহ| ধর নহে, কুধর্্ম ) যাহ! 

ধর্মাস্তরের বিরোধী নহে তাহাই সত্যধন্ম ।_মন্ মহাশয়কে জিন্তাস! 
করায় তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, বৎস! 


খুতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌঁচমিন্ড্িয়নিগ্রহঃ | 
ধীবিদ্যা সত্যমক্রোধঃ দশকং ধর্মলক্ষণম্‌ ॥ 


খৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্জরিয় নিগ্রহ, শুবুদধি, বিদ্যা, সতা, 
অক্রোধ এই দশটা ধশ্খের লক্ষণ।__শান্ত্রকে সংসার পারের উপায় 
জিজ্ঞাসাঁকরিলাম, শুনিলাম,-- 


, ন তগীংসি ন শাস্তাণি ন তীর্ঘানি জয়ন্তি রঃ।. 
* সংসারসাগরোত্তারে সজ্জনালেবনং বিন! ॥ 
ংসার সাগর পার হইতে হুইলে+ সাধুসেবা রি স্উগঙ্া, শান্তর, 





২০৪ শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পা্তলি 


বা! তীর্ঘপর্য্যটনাদি দ্বারা কল লাভ হয় না। কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, 

তীর্ঘরাজ গ্রস্াগ, তীর্থগুরু পুক্কর আদি পর্যটন করিরা তীহার্দিগের নিকট 
প্রসাদ প্রার্থনা করিলাম তীহারা বলিলেন, বৎস! ভূমি অনেক দিন 

অনেক পর্যটন করিয়া আমাদের সেবা করিলে, তোমার মঙ্গল হউক! 

তুমি গিরিজাগতির নিকট গমন কর, তীর্থমহিমা শুনিতে পাবে ।. 
শিব বলিলেন, 


ইদং তীর্ঘঝিদং তীর্ঘং ভ্রমন্তি তামসা জনাঁঃ । 
আত্মতীর্ঘং ন জানন্তি কথং সিদ্ধি বরাননে ॥ 


তমোগুণী লোক সকল এতীর্ঘথ ও তীর্থ পর্যটন করিয়া বেড়ায়, 
আত্মা রূপ তীর্থকে বিদিত ন! হইলে কোথা হইতে সিদ্ধি লাভ হইবে ? 

গঙ্গা, নর্শদা, গোদাবরী, সিদ্ধ, কাবেরীতে অবগাহন করিয়া 
করযোড়ে পবিত্রসলিলা শ্রোতস্বতীগণকে জিন্তাসা করিলাম, আমি 
পবিত্র হইলাম ত? জাহ্বী ্রীকুষ্ণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া 
তাশকে জিক্তাসা! করিতে বলিলেন। 


আত্মা নদী সংযমপুণ্যতোয়া 
সত্যাবহা শীলতটা দয়োর্দিঃ | 
তত্রাবগাহং কুরু পাুপুক্ 

নদ বারিণা শুধ্যতি চান্তরাত্া ॥ 


শীলরূপ তট, সংযম ও পুণ্যকূপ জলে দয়ারূপ তরজ, “ঘত্যরূপ 
পরবাঙ্জ বিশিষ্ট আত্ম কূপ নদীতে অবগাহন কর, কেবল জলদ্বার! 
অন্তরাত্মাপদ্ধ হর না 

গঙ্গাদেবটুকে পৃথক জিজ্ঞাসা করিলাম, হে মাতঃ1 তুমি প্রিত- 
পাঁবনী ). আর কোথায় অবগাঁহন করিলে সমস্ত ফল লাত হইবে? 


সঙ্কেত। ২০৫ 





তিনি বলিলেন ইহার উত্তর ব্রহ্ধর্ষি বশিষ্ঠ তোমাকে বলিয়া দিবেন। 
বশিষ্টদেব বলিলেন, 


যঃ সাতই শতসীতয়া সাধুসঙ্গতিগঙগয়া ॥ 
কিং তস্ত দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ কিং তপোঁভিঃ কিমধ্বরৈঃ,॥ 


নব 
+ধিনিত সাধুসঙ্গরূপ সুশীতল সুরসরিতে স্বান করিয়াছেন, তাহার 
দ্বানে গ্রঁয়োজন কি, তীর্থত্রমণেই ব| প্রয়োজন কি, কঠোর তপন্তাচারেই 
বা প্রয়োজন কি, আর যাগ ষজ্ঞেই বা প্রয়োজন কি !__দেবতাদ্দিগকে 
অনেক উপান! করিয়। কৃতাঞ্জলি পুটে জিজ্ঞাঁসা করিলাম, আমি এক্ষণে 
কাহার পুজা করিব? তাহার! সকলেই সন্তষ্ট হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ ও. 
উমাপতিকে জিজ্ঞাস! রুরিতে উপদেশ দ্িলেন। তগবান্‌ বশিষ্ঠ গ্ভীর- 
শব্দে বলিলেন__- 


সংত্যজ্য হৃদ্গৃহেশীনং দেবমন্যং প্রয়ান্তি ষে। 
তে রত্রমভিবাঞ্ত্তি ত্যক্ত, স্তম্থকৌস্তভং ॥ 
নিজ হৃদয় দেবতাকে (আত্ম ) পরিত্যাগ করিয়া, যে ব্যক্তি অন্ত . 


দেবতার উপাসন! করে, সে হস্তস্থ কৌন্তত মণি ত্যাগ করিয়া লামান্ত 
রত্ব বাঞ্চ করে বলিতে হইবে । ভবানীপতি বলেন-- 


আত্মসংস্থং শিবং ত্যক্ত। বহিঃস্থং যঃ সম চ্চয়েৎ। 
হস্তস্থপিগুমুৎজ্য ভ্রমতে জীবিতাশয়! ॥ 
অন্তরের শিবরূপ আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়। যে বাহিরের বস্তু, পু 
করে সে ্তস্থ অন্নপিও পরিত্যাগ পূর্বরু হা অন্ন! ক্ছা' অন্ধ! করিয়া 


বেন্টার মাত্রী 
শ্রতিকে জিজ্ঞাস! করিলাম, অমনি,প্রতিৎ্বনি হইণী-৯ 
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২০৬ প্কষ্ণপুষ্পা্জলি। 
স্পপাশিপাপাপিাাপাশাপা্পতী 


যঃ সর্ববজ্ঞঃ সর্বববিদ্যস্তৈষ মহিমা ভূবিদ্বিবি 

রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোন্ত্যাত্মা গ্রতিষ্ঠিতঃ । 

মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতো মে হৃদয়ে 'সম্সিধাঁয়। 
তদিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমস্থৃতম্‌ যদ্ধিভাতি ] 


ঘিনি সামান্তরূপ ও বিশেষরূপে সমুদয় বন্ত জানিতেছেন/ দু'ক্মৌকে 
ও ভূলোকে বাহার এই মহিমা, সেই আত্মাই ব্রহ্মপুরী হ্ীয়াকাশে 
প্রত্তিটিত আছেন । ইনি মনোময় ও প্রাণশরীরের নেতা এবং মনকে 
হৃদয়ে সংস্থাপন করতঃ শরীরেতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন । ধীর ব্যক্তিরা 
জ্ঞান দ্বার তাহাকে দর্শন করেন_-তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ 
গাইতেছেন ! 

সঙ্কেতে সাধন! পথের বৃত্বান্ত সকলের গোচর হুইল। পাঠক 
মহোদয়গণ ! আমাদিগের ধর্শান্ত্রে যেরূপ উপদেশ আছে আমরা 
কয়জন সেরূপ করি? আমর! দেব-পুজ1 তীর্থসেবা পুস্তক পাঠ বাহা 
কিছু করি ন! কেন, যেন আধ্যদিগের স্াঁয় আদর্শ উচ্চ থাকে । আশমা- 
দিগের মধ্যে ষিনি যে অবস্থায় আছেন তিনি তাহাকেই ধর্মের চুড়াস্ত 
সীমা বলিয়া! মনে করিয়া থাকেন, ইহা আমাদিগের অধঃপতনের 
প্রধান হেতু । অবশ্ট দেশ কাল পাত্র বিশেষে ও অধিকার অনুারে 
সকলে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে ভিন্ত্র ভিন্ন ভাবে ধর্দ্দ আচরণ করিবেন, 
কিন্তু সকলকেই নেই আর্ধ্যদিগের যোগসমাঁধি ও আত্মজ্ঞানের দ্রিকে দৃষ্টি 
রাখিয়। চলিতে হইবে । কেবল বাহিক অনুষ্ঠান করিয়! স্থির, থাকিলে 
শচলিদুর না। যদি কখন আমরা আদরশস্থলে পৌছিতে পারি, তবে 
আমরা পুর্বে ফাঁহা স্বীকার কুরিয়াছি,: যাহা মানিয়াছি, যাহা শুনিয়ানছি, 
তাহাই দেখিতে পাইব। অলমতি বিস্তারেণ ) 





চতুর কে! 


আদুরে জাঁক্বীতীরে বালুকার উপরে একটা আলোক জলিতেছে। 
বিস্তীর্ণ কষ্তর্ণ চন্্াতপে একটা স্থবৃহত্চ উজ্জল রর্বস্ত,গের স্তায় দেখিয়া 
হয়ত ফ্লুনেকে নুুখলাভ করিতেছেন কিন্তু উহার নিকট গমন করিলে 
কি কোন্ডাককমনে থাকে ? কখনই না। উহা একটী চিতা) উহাতে 
যনুষ্যের পেহগিঞ্জর ভন্মাবশেষ হইতেছে । নিকটে গলে মন চকিত, 
এবং ভোগ বিলাম“বাসনা দূরীভূত হয়। গুঁদীস্ত, বৈরাগ্য আদির উদ্রেক 
হইয়। জীবনের নশ্বরত্ব উপলব্ধি হয়। একজন বিষয়াসক্ত পুরুষের 
মন বিকটরপধারী মৃত্যুকে সম্মুখে নৃত্য করিতে দেখিয়! ব্যাকুল হইয়া 
উঠে; রোগীর সৃত্যুন্ত্রণ। তাহার স্মরণ পথে উদ্দিত হয়, পিতা, মাতা, 
্্ী, পুত্র, কন্তা, আদি স্মেছ মমতার;সামণ্রী গুলি কি প্রকারে পরিত্যাগ 
করিয়া যাইবে, এইরূপ নানা প্রকার দুশ্চিস্তা আসিয়া তাহাকে আকুলিত 
করিয়া তুলে। সুচতুরের মনে কি এ সকল ভাবের উদয় হয়! চিতানল 
বর্শন তাহার চিন্তানল নির্বাণের স্থশীতল জল, এস্থান তাহার মনের 
গবিত্র বিলাস ক্ষেত্র । চতুর পুরুষ মৃত্যু ভয়ে ভীত নহেন; তিনি সিদ্ধ 
কৌপল ক্রমে মৃত্যুকে সহান্তবদনে প্রেমালিঙ্গন করিয়া থাকেন । আজকাল 
ষে ব্যক্তি সাংসারিকী চেষ্টায় সনিপুণ, যে ধূর্ততা বা শঠত! ছারা অন্কের 
ধনে ধনী হইতে পারে, বে ব্যক্তি অন্তের চক্ষে ধুলি দিয়! আগনার স্বার্থ 
সাধন করিতে পারে, জগতের লোক তাহাকেই সুচতুর স্কলিয়া থাকে । কি 
শোচনীয় অবস্থা | মনয্যের সুত্র মন চতুরতার প্রক্কত চিত্র অঙ্কিত করিতে 
পারে না টা দ্রিন দিন জগতের ভৌতিক অবস্থার পরিবর্তনের সন্ধে সঙ্গেই 
মান্মবনদয় সন্থুচিত ও দুষিত হইয়া আসিয়ুছে। মানব! তুষ্কি কিসের 
অহঙ্কবর ফরিতেচ্ছি ? তুমি জগতে আঁসিয়। সাংসারিক কার্যে পারদিতা 
লাভ করিয়া কি আপনাকে চতুর মনে করিতেছ ? উহাঃ চট্রতা নহে, 
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ধূর্ঘতা। চতুরতা কাহাকে বলে তুমি কিজাঁন? জগতের চক্ষে ধূলি 
প্রদান করা সহজ ব্যাপার, কিন্ত আপনার মনকে কিরূপে গুবোধ দিবে ? 
ষর্দি তোমার ছুবর্ত ইন্ছিয়গণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পার, যদি 
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ইত্যাদি শত্রগণের চক্রে নাঁ পন্টিয়া তাঁহাদের 
ছরভিসন্ধি ভালতেদ করিতে পার, যদি তাহাদিগকে ক্রীতদাসের স্তার 
আজ্তানুবর্তী করিতে পার, তাহা হইলেই জানিব তুমি চতুর, নছুবঈ তোমার 
চতুরত। কোথায় ? রিপুগ্রণ ষড়যন্ত্র রিয়। হৃদয়ের রত্রভাগার লুঠন করি- 
তেছে, আর তুমি বাহিরে কি চতুরতা প্রদর্শন করিতেছ ? চতুর হও ত 
প্রথমে তাহাদ্দিগকে বশীভূত কর ১ ভাগ্ারে অমৃগ্য রত্ররাজি সঞ্চয় করিয়া 
রাখ, তাহা হইলে জগতে তোমার কেহই শক্র থাকিবে না, সকলেই 
তোমার মিত্র হইবে ! যর্দি চতুরতা শিক্ষা করিতে ইচ্ছ। কর, তাহ! 
হইলে মহধি জনকের নিকট বাও। তিনি এই ছুংখাগার সংসারে 
থাকিয়। চতুরের স্তায় কার্ধ্য করিয়া গিয়াছেন। এই ভোগ বিলান সন্কুল 
ংসাঁরে থাকিয়। তিনি আপনার ছুবৃ্ত ইক্জিয়দিগকে ধমনপূর্ব্বক স্বাত্মীনন্দ 
উপভোগ করিয়াছিলেন । জলে তৈলের স্াঁ যিনি সংসার মধ্যে থাকিয়াও 
উদ্দাসীন হইয় কাঁ্ধ্য করেন, ধিনি পরিবারাদি পরিবৃত হইয়াও আপনার 
কার্ধ্য বিস্বৃত হন ন1, এবং ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান করিতে পারেন, তিনিই 
বার্থ চতুর; যিনি ইহ পাঁরলৌকিকী সদগণি লাভ করিতে পারেন তিনিই 
স্থচতুর? যিনি ভগবান্‌কে প্রেম করিয়া, তাহার উপর বিশ্বাস করিয়া 
তাহার সমস্ত স্থখ্ছুঃখের ভার অর্পণ পুর্বক অবকাশ অথব! মুক্তিলাভ 
করেন, তিনিই প্রকৃত চতুর। যিনি জন্ম, মরণ রূপ জগদ্যন্ত্রণাকে অতি- 
ক্রয় করিতে শিক্ষা! করিয়াছেন, তিনিই চতুর, ধিনি লোক প্রকৃতি 
জানিয় বথা গা প্রণয়ে আবন্ধ হন না, বিনি বিশুদ্ধ প্রেমজালে স্বকল 
জীবের মনকে আকর্ষণ করিতে পারেন, ধিনি জগতে থাঁকিয়। জগৎকে 
মিথ্যা বৌধপ্ৰ্রিতে পারেন তিনিই চতুর ) ধিনি প্রকতি গুণে প্রকাশিত - 
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হইয়া প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করেন, ষিনি আপনার ( আত্মার) ভিন্ন অস্তের 
(জগতের ) সমাচার রাখেন না, তিনিই চতুর। যিনি ডুবিলেন ( ভগবৎ 
প্রেমসাগরে ) আর ভীসিলেন না, ষিনি গমন করিলেন, আর প্রত্যাবৃভ 
হইলেন ন1, রিনি নিদ্রিত হইলেন (সমাধি যোগে মগ্ন ) আর জাগিলেন 
না, ছিনিই চতুর! যিনি চরমে পরম পদ লাঁত জন্ত চিত্তচাঞ্চল্য তাগ 
করিয়সিদলোকে জীড়া করিয়া থাকেন, তিনিই চতুর চূড়ামণি। 


স্পা ৩ 





মোহমুদগর । 
(5) 
মুঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্তাম্‌ 
কুরু তনুবুদ্ধিমনঃস্থ বিতৃষ্ঠাম্‌। 
'যল্পভসে নিজকম্মোপাত্তং 
বিত্বং তেন বিনোঁদয় চিত্তং ॥ 


হেমুঢ়! ধনাগম -তৃষ্ণা পরিত্যাগ কর, শরীরে, বুদ্ধিতে ও মনে 
তৃষ্ণবেশ লেশপরিশূন্ত কর? নিজ পূর্ব-জন্মক্কত কর্মমফলে যে ধন প্রাপ্ত 
হইয়াছ, তাহাতেই মনকে সন্তষ্ট কর। ও 

বিষয়ী ব। মুড, মুমুক্ষু ও মুক্ত এই ক্রিবিধ ব্যক্তিই সংসারে বিদ্বামান । 
মুক্ত পুরুষগণ বিষয়াতীত ব্রহ্মসতায় বিলীনচিত্ব, সুতরাং তাহাদিগের 
ধনাকাজ্ষার আশঙ্কা নাই। মুমুক্ু ব! সুক্তীচ্ছু মানববর্গ সহজেই বিষয়. 
ত্যাগী, তাহারাও ধন সঞ্চয়ে প্রলুব্ধ হয়েন না, এই জন্য আচার্য্য 
বিবেকবর্জিত বিষয় বিসুগ্ধচেতাগণের গ্রতি লক্ষ্য করিয়াই “যু” শবে 
সম্বোধন করিয়াছেন! পূর্বজন্মার্ডিত কন্ধান্থসারেই থে জীবের এই 
দেহ লাভ, এই সুখ ছুঃখ ভোগ, নানাপ্রকীর ক্ষতি ও উন্নতি হইয়া 
খীকে, তাহ! তত্বজ্ঞানহীন মুড়গণ জানে না এবং এই জন্তই তাহারা 
বিপুল বিষয় ভোগ বাসনায় বিভার্ন বৃতির বশীভূত ও ব্যাকুল 
হইয়া থাকে । নিজ প্রীরবে যাহ! পাইবার তাহ! তুমি গাইবেই, কেহই 
গাহার বাধ। জন্মাইতে পারিবে না? আর ষাহা৷ তোমার প্রারন্ধে নাই, 
অজ তুমি শত চেষ্টা গকরিলেও পাইবে না, বহু চেষ্টায় তাহা-হয হয় 
হইয়া হইনে না। আচার্য্য ধনো গা্জন জন্ত পরিশ্রম বা কিছিত চেষ্টা 
2. 8 কানন নাছ, কিন্ত ধনাগমের “তৃষ্ণাকে” বিসর্জন করিতে 
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উপদেশ দিয়াছেন) ধন মহালক্্রীর ক্কপাসভ্ৃত, উহা বিহিত উপায়ে 
উপার্ছিত, নিহিত কার্যে ব্য়িত বা বিস্থষ্ঠ হইলে মানবের কল্যাণপ্রদ 
হয়! 
বরংপ্ৰারিজ্র্যমন্তায়প্রভবাদৃবিভবাদপি। 

কক্ষীণৃতাপি বরং দেহে পীনতা নতু রোগজ! ॥ 

অনত্-গ্রভব ধনে (অত্যাচার, চৌরযা, জুয়াচুরি» উৎকোচ গ্রহণাদি 
দ্বারা ) ধনী হওয়া অপেক্ষ! বরং দরিদ্র হইয়! থাঁকা! ভাল, কেননা রোগে 
সুলিয়া পীন (স্থল) কলেবর হওয়। অপেক্ষা রুশ দেহে সুস্থ থাক! 
উত্তম। 

অনেক সময় তোমার নিজ গৃহে কোন উৎসব কালে তোমার 
বদ্ধকে সপরিবারে সমাগত হইবার জন্ত তুমি নিমন্ত্রণ করিয়া থাক। এরূপ 
স্থলে সৎ পাত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ করাইয়! যদি কুলনারীগণকে শিবিকাদি 

»২উত্তম সুরক্ষিত বাহনে গৃহে আনয়ন কর, তাহাদিগকে উত্তম স্থানে 
বসিতে ও বিশ্রাম করিতে দাও, তাহাদিগকে সমাদর ও যত্ব সহ উত্তম 
ন্ঈীপে ভোজন করাও, ভোজনাস্তে তাহাদের অভিমত কালে সুরক্ষিত যানে' 
আরোহণ করাইয়৷ ততত২পতি সদনে পাঠাইয়! দাও, তবে আবার কখন 
কার্য্যোগলক্ষে আমন্ত্রণ করিলে কুলবতীগণ তোমার গৃছে উৎসাহপুরধক 
আগমন করেন। আর যদি নিমন্ত্রণ করির। অসম্মান প্রকাশক যানে 
আনাইঙ্কা তাখাদের মর্ধ্যাদান্থরূপ আসন্টবিশ্রাম স্থানাদি ব্যবস্থা না কর, 
যদি তাহাদের প্রতি অশিষ্টাচার পুর্বক অবমাননা সহ বিদায় দাও, তবে 
সময়াস্তরে ভুমি মাথ। কুটির। মরিলেও আর তাহারা তোমার গৃহে কখন 
আস্ুতে ইচ্ছ+করেন না। তোমার যঙ্ধনই কার্ধ/ গড়ে, কখনই 
তোমাক (জীবের পরমবন্ধু ভগবান্‌কে তাহার শ্রিক্া (লক্ষী ) সহ নিমন্ত্রণ 
*না করিলে তোমার কার্ধ্য সিদ্ধ হয় না। +$নতএব ম| লঞ্চে সনন্তরমে 
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রীতিতে আমন্ত্রণ কর, পবিভ্রভাবে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ কর, নিজ 
পিতা মাতা ্ত্ ুত্রা্দি পরিপালনে, অতিথি,অভ্যাগত, সাধু ্া্দণ, দীন, 
দুঃখী, অনাঁথজন ভরণপৌষণে, শুভকর কার্ধ্য কলাপেরু অনুষ্ঠানে, যাগ 
ষক্ত পুজা পাঠ ব্রতৌপকরণে ধনের ব্যয়, বিনর্জন কর, তাহ। হইলেই ধন 
(লক্ষ্মী) যেখান (ভগবদ্ভবন) হইতে আসিয়াছিলেন, আবার সেইখানে 
€ ভগবৎ-সকাশে ) পৌছিবেন, লীলাময়ী তোমার শিষ্টাচার ও সব্যাহারে 
পরস্সা হইবেন, আবার যখনই তুমি আহ্বান করিবে, ভগবান লক্গীকে 
তোমার গৃহে তখনই প্রেরণ করিবেন। আর যদি তুমি অসছুপায়ে 
ধনার্জন কর, স্থুরাপান, বেশ্তাগমন ও পরোৎপীড়নে ধনের অযথা! ব্যয়_. 
বিদায় কর, তবে সে ধনের স্বধামে পৌছিতে বড় ক্লেশ হইবে, এবং 
সময়াস্তরে তুমি কাতর প্রাণে কীদিয়। মরিলেও আর ভগবান্‌ ও 
মহালক্মীর দয়াঁলাভ করিতে পারিবে না। 

সছুপায়ে ধনোপার্ডন ধর্মোপার্জনের নিতান্ত অন্কূল। যোগ- জ্ঞানী- 
দিগের বৈরাগাণপুর্ণ সাধন ক্ষেত্রে ধন ত্যাগযোগ্য হইলেও চতুরাশ্রমিবর্গের 
পালনকর্তা গৃহস্থের পক্ষে ধনোপার্জন নিতান্ত আবশ্তক ও শান্্রবিহিত । 
নীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন £_- 


মাত! নিন্দতি নাভিনন্দতি পিত' ভ্রাত1 ন সম্ভাষফতে। 
ভূত্যঃ কুপ্যতি নানুগচ্ছতি স্থৃতঃ কান্তা চ নালিঙ্গতে ॥ 
অর্থত্রীর্ঘনশক্কয়া৷ ন কুরতহপ্যালাপমাত্রং স্হ্ৃত। 
তস্মাদর্থমুপার্জনং কুরু সখে চার্থেন সর্বেবে বশাঃ॥ 

তুমি বিদ্যাবান্‌ হও, বুদ্ধিমান্হও ব' বিচারবান্‌ হ9 না কেন, যদি 


অর্থাজ্জীনে অসমর্থ হও» তবে তোমার মাতা এ বাড়ী ও-বাড়ীতে তোমার 
অপবশ গোন- করিবেন, তুমি নির্ঘন হইলে পিতা তোমাকে আদর অভি- 
ঙ্ি চিনির দি এ পুলিন 


মোহমুদগর ২১৩ 
ভৃত্যকে ভাঁকিলে সে বিরক্ত হইবে, তুমি নির্ধন, কিছু দিতে পার না 
বলিয়া তোমার পুত্রও তোমার কাছে আসিবে না, তুমি বসন ভূষণ দানে 
অসমর্থ স্তরাং তোমার ভার্ধ্যাও তোমাকে প্রেমালিঙ্গন দানে পরান্ুখ 
হইবেন। ষাঁদি বল, ইহারা পোধ্যবর্গ, ইহারা ধনের আশ! করিয়া থাকে, 
ধন ন$দিলে ইহারা অসন্তষ্ট হইবারই কথা, কিন্ত যাহারা! আমার নিকট 
ধনেরর্জীশী করে না, আমি না হয় সেই বন্ধু বান্ধববর্গের সহবাসে সুখে 
থাকিব ।” কিন্তু তাহা ত তোমার অনৃষ্টে ঘটিবে না । কেননা বন্ধু যদিও 
€তামার নিকট ধন প্রাপ্রির আশ! করেন না সত্য, কিত্ত পাছে নির্ধনত! 
বশতঃ তুমিই তাহার নিকট ধন প্রার্থনা কর, তাঁই ভয়ে স্ুজ্জন তোমার 
সহিত কথাও কহিতে অগ্রসর হইবেন না। অতএব হে সথে! এই সকল 
চিন্তা করিয়া অর্থোপার্জন কর, ধন হইলে সকলেই তোমার অন্থগত 
হইবে! 

আচার্য্য ধনার্জন পরাজ্মুখ হইতে কাহাকেও উপদেশ করেন নাই, 

*তবে “ধনাগম তৃষ্ণা” পরিপীড়িত হইয় পাছে জীবের অস্তঃকরণ সদা 

ব্যথিত হয়, সেই জন্য দুয়া! করিয়া “তৃষ্ণ?” নিবারপার্থই সতর্ক ও সাবধান 
করিতেছেন । কেনন! ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠকে বলিয়াছিলেন-- 


সর্বসংসারছুঃখানাং * তৃষ্টকা দীর্ঘহুঃখদা। 
অস্তঃপুরস্ছমপি যা যোজয়ত্যতিসঙ্কটে ॥ 
১৭শ সগ|ু যোগবাশিষ্ঠ, খৈরাগ্য-প্রকরণ । 


হসাঁরে যত প্রকার ছুঃখ আছে তন্মধ্যে তৃষ্ণাই সর্বাপেক্ষা অধিক 
হহখপ্রদা। যে ন্স্তঃপুর হইতেও কখস্নও বাহিরে যার না তৃষ্ক! তাহাঁকেও 
মহার্সফকটেঞফেলিসু! থাকে) 

লী 





* দোঁষাণাং ইতি বাপ । 


টা শরীকুষ্-পুর্পাঞ্জলি। 


হার্দান্ধকার-শর্বর্ধ্যা তৃষ্চয়েহ ভুরত্তয়া । 
স্ক্রস্তি চেতনাকাশে দোষাঃ কৌশিকপড্ভয়ঃ ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ, বৈরাগ্য-প্রকরণ ১৭শ সর ঈম শ্লোক । 
তৃষ্ণার উচ্ছেদ সাধন হুঞ্কর) এই তৃষ্ণ আত্মতন্ব বিকাশের পক্ষে 
অন্ধকার রজনী সদৃণী। রাগ দ্বেষাদি পেচকবৃন্দ এই রজনীল্তেই৯ জ্রীব- 
গগনে বিচরণ কুরিষ্না থাকে | লু 
অলমন্তভ্র্মীয়ৈব তৃষণাতরলিতাশয়া । 
আয়াতি। বিষমোল্লাসমূর্ণির হ্ুনিধাবিব ॥ 
যেমন তরজ সমুদ্রগর্ভত আলোড়িত করিয়া অতিশয় আবর্তের স্থির, 
জন্তই বিকটভাবে সঞ্চরণ করে,তদ্দপ তৃষ্ণ1 মনের বিক্ষোভ সম্পাদনপুর্র্বক 
অধিকতর আস্তরিক ভ্রমোৎপাদনার্থ উৎসাহের সঞ্চার করিয়া! থাকে । 
যাঁং যামহমতীবাস্থাং সশশ্রয়ামি গুণশ্রিয়ামূ। 
ং তাং কৃম্তুতি মে তৃষ্ণা তন্ত্রীমিব কুমুষিক1 ॥ 
আমি বিবেক বৈরাগ্যাদি গুণসম্পত্তি বিষয়ে ষে যে আস্থা স্থাপন 
করি, দুষ্ট মুষিক যেমন তন্্রীচ্ছেদন করে তত্বৎ তৃষ্ণাও আমার সেই অবস্থ! 
করিয়! দেয় 
ভীষযত্যুপি ধীরং ম্রমন্ধয়ত্যপি সেক্ষণমূ। 
খেদ্যয়ত্যপি সানন্বং ভূষ্জ৷ কৃষ্ণের শর্ববরী ॥. 
যোগবাশিষ্ট, বৈরাগ্য-শ্রীকরণ ১৭শ সর্গ, ১৬। 
ভূরধশ ঘোরাম্ধকারা কাল নিশার স্যার ধীরকেও ভীত ক্ষিরে, 


চ্স়ান্ফেঈ (জ্ঞান দৃষ্টি থাকিলেও) অন্ধ করে এবং াসত পুর্ঘকেও 
খেদযুক্ত কারি দেয় 


শি 


মোহমুদ্গর | ২১৫ 
পদং করোত্যলজ্ঘ্যেহপি তৃপ্তাপি ফলমীহতে ॥ 


চিরং তিষ্ঠতি নৈকত্র তৃষ্চ চপলমর্কটী ॥২৯॥ 
+ যোগঃ বাঁঠ বৈরাগ্য ১৭শ সর্গ। 





ভূষণ চপল মর্কটীর স্তাঁয় যেস্থান লঙ্ঘন কর! অন্থচিত সেম্থানেও গমন 
করে, পিক্ষব্র পরিতৃপ্ত হইলেও পুনঃ ফলাকাঙ্জায় ধাবিত হয়, দীর্ঘকাঁল 
কোন এবস্বানকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না। তুষ্ট তৃপ্ত হইয়াও 
সন্তপ্ত হয় না। অর্থাৎ ভূষণ দুপ্াপ্য বন্ততে আসক্তি বৃদ্ধি" করায় অভাৰ 
ন1 খাকিলেও আঁকাজ্ষ। বর্ধিত করে, এবং জীবকে সর্বদ! চঞ্চল করে? 
সর্ধেষাং জন্তজাতানাং সংসার ব্যবহারিণামৃ। 
পরিপ্রোতমনোমাল! তৃষ্ণা বন্ধনরজ্জুবৎ ॥ 
প্র ত্র ৩৪) 
যেমন বহু পণ্ডর কণ্বদ্ধ রজ্জু এক সুদীর্ঘ বন্ধন রজ্জুতে বীধিয়! রাখে, 
তৃষ্ণ! সংসাঁর ব্যবহারকালে সেইরূপে জীবসকলকে আবদ্ধ করিয়! রাখে 1 
ক্ষণমায়াতি পাঁতালং ক্ষণং যাঁতি নভস্তলম্‌ । 
ক্ষণং ভ্রমতি দিকুঞ্জে তৃষ্ণা হৃতপদ্মষট্পদী ॥ 
ভ্রমরী যেমন কখন উর্ধ আকাশেন কখন নিষ্নদেশে, কখন বা! নান! 
দিকে ভ্রমণ করিয়া থাকে, তৃষ্কাও টঁজপ মানবকে *আকাশ পাতাল 
ঘুরাইয়! মধুকরীর ন্তাঁয় হতখকমলের হু পান করে ও হৃদয়কে বিশুক্ক 
করিয়া ফেলে। 
, অশশিগুণশস্যানাং ফাঁলিতা শুরদাপদামৃ॥ « 
» হিমং ংবিৎসরোজানাং তমসাং দীর্ঘঘামিনী ॥, 
ধর ই্ত৬ ভোক। 


২১৬ শ্রীকুষ-পুষ্পা্ধলি ) 





এই ভূষণ, বিবেকাদি গুণগ্রামের বজ্রপাত তুল্য, আৎ্রূপ শত্ত 
ফলনে শরৎকাল সদৃশ । তৃষ্ণাই ভ্ঞানরূপ কমলের গঙ্ছট তুষারপাঁতের 
সমান, অক্ঞানাদ্ধকারের সুদীর্ঘ হেমন্ত-রজনী শ্বরূপা । 


গচ্ছত্যপশমং তৃষ্ণা কায়-ব্যায়াম-শান্তয়ে |. 

তমী ঘনতমঃ কৃষ্ণা যথা রক্ষো! নিবৃত্তয়ে ॥৪৯০ , 
তাবঙ্ষুহত্যয়ং মুকো। লোকো বিলুলিতাশয়ঃ 
যাবদেবানুসন্ধতে তৃষ্ণা বিষ-বিসূচিকা ॥৩২॥ 
লোকোহয়মখিলং ছঃখং চিন্তয়োজ্বিতয়োম্কাতি | 
তৃষণা বিসুচিকা ন্ত্রশ্চন্তাত্যাগো হি কথ্যতে ॥২। 


যেমন মেঘাম্ধকার সমাচ্ছন্ন! রজনীর অবসান হইলে রাক্ষগণ অর্থ 
নিশাচরগণ দুরে পলায়ন করে, সেইরূপ তৃষ্ণার উপশম হইলে দেহ্লাস্তির 
শাস্তি হয়। বিষ বিশেষ দুষিত বিশ্বচিকার যাঁবৎ বিরাম না হয়, তাবৎ, 
রোগী রুত্ধকণঠ ও মুক্ছিত থাকে, তদ্রপ তৃষণার উপশম না হইলে সংসারী 
জীব অধ্যাত্ম শান্ত্রালাপনে অপটু ও বিমোহিতচিত্ত ও মোহগ্রস্ত থাকে । 
চিত্ত! ত্যাগই তৃষ্ণারূপ বিশ্ৃচিকার হস্ত হইতে নিস্তার পাঁইবাঁর একমাত্র 
মহামন্ত্র। 

এইজন্ত ধন সংগ্রহে ছুশ্িন্তা- নু ষত বিষয় তৃষ্ণ! বিসর্জন করাই খীর- 
গণের অনুমোদিত রি 

মানবগণ মধ্যে কেহ কেহ পুষ্ট ব! পূর্তি এবং কেহ কেহ.ুষ্টি ৰা 

, তৃপ্তির অনুসরণ করিয়। থাকে । অব্বুদ্ধি লোকে যখন যাহাতে তৃষ্ণ| হয় 

তখন তহারই,পোষণ বা পৃর্তি করিয়া সখী হইতে চায়, কেননা তৃষ্কাকে 
যতই পুর্ণ করন! কেন, ক্ষণ বিলম্বেই ভূষণ! আবার লো রসনা বিস্তার 
করিয়া খানে।” শাস্তিশতকে লিখিত আছে-_ 
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নিস্বো বস্তি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহক্রাধিপঃ, 
লক্ষেশ*রক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ । 
চক্রেশঃ পুনরিজ্দ্রতাং সুরপতি্র্াম্পদং বাঞ্চতি, 
রা বিষ্ুপদং পুনঃ পুনরহো আশাবধিং কো গতঃ॥ 





- যান কিছ নাই সে ভাবে আমি শত মুদ্রা পাইলেই অন্তষ্ট হইব, শত 
সুরা পাইলে সহ টাকা পাইবার আকাঙ্ষা হয়, সহ টাকা হস্তগত 
বইলে লক্ষপতি হইতে ইচ্ছা হয়, লক্ষেশ্বর রাজ্যেশ্বর হইৰাঁর কামনা করে, 
পৃথিবীর অধিকার পাইলে স্র্গের রাজত্ব লাভে ইচ্ছা! হয়, স্থরপতির আবার 
ব্রহ্মপদে বাসন! হয়, ব্রদ্ধার বিষুপদে প্রবৃতি হয়। এইরূপ তৃষ্ণার বার 
বার পৃত্তি হইলেও উত্তরোত্তর আশার বৃদ্ধি হইয়! থাকে । আশার শেষ 
সীমায় কেহই যাইতে পারে না 

বস্ততঃ তৃষ্ণাঁর ষতই পুষ্টি বা পূর্তি করিতে যাইবে, ততই অগ্নিতে 
"*আহতি দানে অগ্রি স্যার উহা ক্রমশঃ বর্ধিত হইবে । এইজন্তই সাধুগণ 
বিষয় ভোগাশয়ে তৃষ্ণার পুর্তি করিতে না গিয়া আকাঙ্ষা বা তৃষ্ণা 
ত্যাগ দ্বারাই তুষ্টি বা তৃপ্ডি লাভ করিয়া থাকেন। 


“তৃষ্ণ। ন জীর্ণ! ব্নমেব জীর্ণাঃ 1৮ 


ঘত ভোগই করি না কেন, তা জীর্ণ হইল ন্ আমরাই জীর্ণ 
হইলাম তৃষ্ণার সেবন করিয়! যখন ংনাশা পূর্ণ না হয়, তখন আক্ষেপ 
করিয়া জীব বলিতে থাকে, 


নখ শ ছে 
উৎখাতং ক্ধিশঙ্কয়া ক্ষিতিতলং গ্মাতা গিরের্ধাতবো, 
নিশ্তীর্ণঃ সরিতাং পতি নৃ পতয়ে! যত্ত্রেন সন্তোিতাঃ । 


২১৮ শ্রীকষ্ণ-ুষ্পাঞ্জলি। 
পপাপাশাপিশশশীপিশীপাসাপিি, 


মন্ত্রারাধনতৎপরেণ মনসা নীতাঃ শ্মশানে নিশাঃ, 
প্রাপ্তঃ কাণবরাটকোইপি ন ময়! তৃষ্ণেধুনা মুগ্ধ মাং ॥ 
বৈরাগ্য শত, হুর্থ শ্রোক। 
গুপ্তধন বা মণিমাণিক্যা্দি লাভাশয়ে ভূতলখনি খনন করিলাম, 

পর্বতের ধাতুরাঁশি দগ্ধ করিলাম, ছুলজ্ঘ্য পয়োনিধির পরপারে গমন 
করিলাম । কত যদ্্ সহকারে রালজন্ঠবর্গের চিত বিনোদন করিল্*ম, প্রাণ “ 
ভয় বিসর্জন ছবি নির্জন শ্মশানে মন্ত্র সান জন্য কত নিশাই যাপন 
করিলাম, কিন্তু তথাপি এক কাঁণা কড়িও প্রাপ্ত হইলাম না। অতএহ' 
হে তৃষ্ণে! এখন তুমি আমাকে ত্যাগ কর। 7 


খলোল্লাপাঃ সোঢ়াঃ কথমপি তদারাধনপরৈঃ 

নিগৃষ্থান্তরববাষ্পং হসিতমপি শৃন্যেন মনসা । 

কৃতশ্চিততস্তস্তঃ প্রতিহতধিয়ামঞ্জলিরপি 

ত্বমাশে মোঘাশে কিমু পরমতো! নর্তয়সি মাম্‌ ॥ 
প্র ৫ম) 


ধনতৃষণার বশবর্তী হইয়া দুর্জনগণেরও আরাধনায় তৎপর হইয়াছি, 
তাহাদের কত ছর্ববাক্যই সহিয়াছি ।ভিতরে মনঃ প্রাণ কাঁদিতে থাকিলেও 
তাহাদের চিত্ত বিনোদনার্থ বাহিরে-যাস্য পরিহাস করিয়াছি, তাহাদের মন- 
স্তোষের জন্ত কর্ত অযোগ্য স্তর্তিবীদই করিয়াছি। কিন্তু হে আশে ? 
: ইহাতেও তুমি তৃপ্ত হইলে ন1। মি আমাকে আর কত নাগাইহে ? 
তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিকে নিরস্তর বঞ্চিত লাঞ্ছিত হইতে হয়বলিয়৷ আচার্য্য 
ধনাগম*হিষণ! ত্যাগ করিতে প্বলিলেন, এবং -ইহাও বলিলেন ঘে খাছে 
আবার তৃষ্টুর সঞ্চার হয়, এজন্য শরীর, বুদ্ধি ও মনে ধাহাতে তষ্ছাদের 
কোনরূপ চেঙ্টা না হয়, তাহার প্রযত্ব কর। যদি বল ধন ব্যতীত আমার ” 
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সংসার যাত্রা নির্বাহ হইৰে কিরূপে ? তাই কথিত হইল, তোঁমার পূর্ব 
জন্মার্জিত কর্পব্ষদ্বারা তুমি স্থথ ছুংথ ভোগের জন্ত এই ভোগীয়তন দেহ 
লাভ করিয়াছ, সেই কর্ম দ্বারাই তোমার ভোগার্থ ধন তুমি প্রাপ্ত হইবে। 
বত্ব চেষ্টা যতই কর ন1 কেন, প্রারন্ধাধীন ধন ব্যতীত অধিক ধন কিছুতেই 
পাইবেননা, কেন ন! কম্মফল অবশ্থভ্তাবী। 


৯ টস্তামো দেবান্ননু হতবিধেস্তেইপি বশগাঃ, 
বিধির্ববন্দ্যঃ সোহপি প্রতিনিয়তকণ্মৈকফলদঃ 
”. ফলং কম্মীয়ত্বং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা, 


নমণ্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন ফেভ্যঃ প্রভবতি ॥ 
শাস্তিশতক, ১ম শ্লোক.) 


তত্বজ্ শ্রীমৎ্ শিহলন মিশ্র গুভফলাকাক্ষায় কাহাকে স্ততি প্রণতি 
কর! বিধেয় বিবেচনায় প্রথমে দেবতাগণকে প্রণাম করিতে গিয়া 
'দৈথিলেন ষে,দেবতাগণ বিধাতার বশীভূত। এইজস্ট দেবগণকে প্রণাম না 
করিয়া বিধাতাকে নমস্কার করিতে গেলেন, কিন্তু দেখিলেন বিধাতা শ্বক্ঝং 
ফলদাঁনে সমর্থ নহেন, তিনি কর্্মফলকে আশ্রয় করিয়াই গুভাশুভ বিধান 
করিয়া থাকেন? তখন ভাবিলেন, তবে কর্ম ফলকেই নমস্কার করি, 
কিন্তু বিচার করিয়। দেখিলেন যে ফ:২ও ত কর্ধ্াধীন; তখন কণ্মুকেই 
নমস্কার করা স্থির করিলেন, বিধাতা: কর্মের গতি খণ্ডন করিতে 
অসমর্থ। অতএব কর্মের গতিই বলবংণী। রর 


রাম ঝরোখা বৈঠকে সবকা' মজুরা লেয়। 
“জ্যায়সী জিসকী ক্রণী ওয়সীহী, উসকো নেয় & 


ঘখের উদ্গ্থানে বাতায়নে বসিলে যেমন তুমি বাহিরের সকলকে 
দেখিতে পাও. কিন্ত তৌমায় বাহিরের কে দেখিতে পাক” নী দেইরূপ , 


২২০ প্রীকফ্ণপুম্পাঞজলি | 


ভগবান্‌ নিজে নিভৃত নিকেতনের উদ্ধ স্থানের ঝর়োখ। ( গবাক্ষ ) দ্বারে 
বিরাজমান থাকিয়া সকল জীবের কার্ধ্যাকার্য্যের সেবা! গ্রহণ পূর্বক বিচার 
করিতেছেন, যাহার যেমন কর্ম তাহাঁকে তেমনি সখ ছঃখে ভোগাঁভোগ 
ন্ধপ পারিশ্রমিক দাঁন করিতেছেন । 


ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র ন বিদ্যা নচ ডি | ৮ 





পুর্বজন্মািত কর্মসত্রেই জীবের স্থুখ ছঃখ লাভালাভ রগ” ফল হ্‌ইয় 
থাকে। বিদ্যা বা পৌরুষ স্থথ ছুঃখাদি ভোগের হেতু নহে। গরু 
পুরাণে লিখিত আছে-__ 
পুরাঁধীতা চ যা বিদ্যা! পুর! দততঞ্চ যদ্ধনমূ | 
পুরা কৃতানি কর্্মাণি অগ্রে ধাবতি ধাঁবতঃ ॥ 
পুর্ব-জন্মার্জতা বিদ্যা, পুর্ব জন্মে প্রদত্ত ধন, পুর্বর-জন্মানষ্ি ত কর্্ন- 
রাশি মানবের জীবন পথের অথে অগ্রে ধাবিত হয়। 
অতএব কর্মলন্ধ ধনেই সন্ষ্ট হও, বৃথা আশা তৃষ্ণা বকুল হইয়! 
ব্যথিত হইও না। 
যত্র সৃত্যুর্যতো হস্ত যত্র শ্রীর্যত্র সম্পদঃ। 
তত্র তত্র স্বয়ং যাতি 'প্রষ্যমাণঃ স্বকর্্মাভিঃ ॥ 
রা 
মনথয্য জনমত কর্দদ্ারা (৬প্ররিত হইয়া! যেখানে মৃত্যু, যেখানে 
হস্ত, যেখানে ধন, যেখানে নম্দ্‌ মেস্থানে সে স্বয়ংই গমন করে। 
ভূতপুর্ববং কৃতং কন্ন কর্তারমনুতিষ্ঠতি 
থা ধনু সহত্রেধু বসো বিন্দতি মাতরম ॥- 
৫ 
যেমর্ন লং সহস্র গাভীর মধ্য বস আপনার জননীকে চিনিয়া' 
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শশীশশীশীপশিশীশীশীিি সিসি পিপপীপাপীী লিউ 


লইতে পারে, সেইরপ পূর্বজন্ম কৃত কর্ম আপনা হইতেই কর্তাকে প্রাপ্ত 
হয়। চা 

কর্াণ্যত্র-প্রধানানি সম্যপৃক্ষে শুভগ্রহে। 

বশিষ্ঠদতে লগ্নেইপি জানকী ছুঃখভাজনম্‌ ॥ 
স্জীনৌ নখ ছুংখাদি সমস্তই কর্মম-স্থলত। শুভ নক্ষত্রে, সুভ গ্রহে ও 
্হ্মধি বস্রিটের স্থায় মহাপুরুষের স্থিরীরুত গুভলগ্নে ক্রাহ হঈলেও রাজ- 
দ্ুহিত। ও রাঁজবনিত। সীতাকে চিরদিন কেবল কষ্টই ভোগ"রিতে হইল। 

ন প্রিতুঃ কর্মমপা পুত্রঃ পিত। বা পুত্রকর্মণ] । 
স্বয়ংকৃতেন গচ্ছস্তি স্বয়ংবদ্ধাঃ স্বক্ম্মণা! ॥ 

পুক্র পিতার অনুষ্ঠিত কর্ণার অথব! পিতা পুত্রস্কত কর্মপাঁশ দ্বারা 
আবদ্ধ হয় না, সকলেই স্থ স্ব কর্মদ্বারা আবদ্ধ হইয়! সংসার হইতে 
স্ডলিয় যাঁয়। 
কর্মজন্যশরীরেষু রোগাঃ শারীরমানসাঃ। 

শরা ইব পতন্তীহ বিষুক্তা দৃঢ়ধন্থিভিঃ ॥ 

যেমন স্থিরহত্ত ধর্ু্ধারী কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শর লক্ষ্য স্থানে নিশ্চিত 
পতিত হয়, সেইরূপ কর্কার্মক নিদু্ত ফল স্বরূপ রোগ ও শোঁক 
শরের ন্তাঁয় শরীর ও মনে আসিয়া আশুয় শ্রহণ করে। 

] 
ন চান্তরীক্ষে ন সমুদ্রমধ্যে 
ন পর্ববতানাং ধিবরপ্রদেশে | 
স্ন মাতৃমুদ্ধি, র্তস্তথাক্কে 


নিয় রনির ম্লান 
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8 ১ 
মনুষ্য যদি আকাশ মার্গে উড়িয়! যায় বা সমুদ্র মধ্যে নিমগ্ন থাকে, 

কি! খিরিবিবরে লুকাইয়! নিভৃত বাস করে, অথবা! মায়ের মন্তকে বা 

ক্রোড়ে অতি অন্তর্পণে ও যত্তে রক্ষিত হয়, তথাপি সে ব্যক্তি কর্ধের 


ৰা 


হাত হইতে কোন ষতেই এড়াইতে পারে না । 
অন্যথা শাস্তরগর্ভিণ্য ধিয়। ধীরোহ্র্থমীহতে | * 
স্বামিবৎ প্রাক্তনং কর্ম বিদধাতি তদন্তথা |” / 
বুদধি্মীন্,পণ্গুত ব্যক্তি শান্তাধ্যয়নলন্ধ জ্ঞার্নের অনুগত যুক্তি দ্বারা 
উপায় স্থির করিয়া! অর্থাগমের চেষ্টা করেন, কিন্তু পুর্বজন্মার্জিত কর্ম, 
প্রভুর স্তাঁয়, তাহার সেই উপায়কে অস্থপ্রকারে পরিণত করে, 
অতএব কম্মল্ধ ধনেই সন্তষ্ট হও, বৃথ। আশ! তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া 
ব্যথিত হইও না-। এই অবধারণ করিয় তৃপ্ত হও যে-_ 


প্রাপ্তব্যমর্থং * লভতে মনুষ্যে 
দৈবোহপি তং বারযিতুং ন শক্তঃ | 
অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে 
ললাটলেখা৷ ণ* ন পুনঃ প্রয়াতি ॥ 


মানবের পুর্ব কর্ম্ফলে যে ল্খ প্রাপ্তব্য তাহা সে অবশ্তই পাইবে, 
দৈবও তাহাতে বাঁধা দিতে পায্রন না। বহু পরিশ্রম ও বহু যত্ব চেষ্টা 
করিয়াও যদি তম অধিক ধন, না পাইি তজ্জন্য আমার পরিতাপ নাই, 
আর যদি বিনা আয়াসে ও বিনা প্রয়ামে অকম্মাৎ বিপুল ধরশু্র্য গাই, 
_ আহাতেও আমি বিন্ময়াপন্ন হই না, কেনন! ললাট নিগির কোন মতেই 
খণ্ডন হয়, না রি 


চি. উন 
নদ লবারবমিতি বাপাঠঃ। ? লেখো ইতি ৫ পাট ণ 
৬৪০৮৬ 


ন্‌ 
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(২) 


অর্থমনর্থং ভাঁবয় নিত্যম্‌ 

ততঃ স্থখলেশঃ সত্যম্‌ | 
পুজ্রাদপি ধনভাঁজাং ভীতিঃ 
সর্ববত্রৈষা কথিতা৷ নীতিঃ ॥ 


অর্থকে সর্বদাই অনিষ্টের মূল বলিয়! ক্রানিবে / বস্ততঃই তাহাতে 
স্থখের লেশ মাত্রও নাই। ধনবান্‌ ব্যক্তি প্র হইতেও ভয় পাইয়া 
থাকে, স্্রতই এইরূপ নীতি উক্ত হইয়াছে 
শাস্ত্রে যাহ! “অর্থ” বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহাকে আচার্য্য 
অনর্থ বলিয়! ব্যাখ্যা করিলেন কেন? ছুগ্ধ সুস্থ শরীরে অমৃত তুল্য 
উপকারী ও উপাদেয় হইলেও বিহ্চিকা রোঁগাধিকারে উহা! যেমন 
বিষের সায় ফল দান করে, ছুরিকা যেমন বুদ্ধিমানের হাতে নান! আবশ্ঠক 
*কার্ষে ব্যবহৃত হইলেও অবোধ শিশুর নিকট অজে আঘাত লাগিবারই 
কারণ হয়, সেইরূপ অর্থ বিষয়-বিতৃষ্ণ অনাসন্ত ব্যক্তির কোন হানি 
করিতে পারে না বটে, কিন্তু লুব্ধচিত্ত বিষয় বিমূঢ়গণের বিশেধ রূপ বিক্ন 
করিয়। থাকে । নীতি শান্ত্রেও লিখ্তি হইয়াছে-_ 


যৌবনং ধনসম্প্তিঃ খভুত্থমবিবেকতা । 
একৈকমপ্যনর্থায় কিমু ঘত্র চতুর 





যৌবন, ধনসম্প্ভি, প্রভৃত্ব ও ভাবের ইহার মধ্যে এক একটা 
হইচুতই অনথসাত হয়, আর যদি চারিট $৭কতর হয় তব ত ৪অনর্থের 
সীমাটু বীকে নী। ধনগর্কের অন্ধীতৃত হইয়া কত ধনী ব্যক্তি কত দীন 
ছুখোর প্রতি যে অত্যাচার করে, তাহা কাড়ার অবিদিত জী্ই? , 


২২৪ পু শ্ীক্ষঞ্চ-পুম্পাঞ্জলি 


১ 


অধিক কি, লিখিত আছে-__ 
শেষে ধরা-ভরাক্রান্তে নিন্দ্রিতা জলশায়িনঃ 1 
লক্ষমীবন্তো ন পশ্যন্তি ছুঃসহাং পরবেদনাম্‌ ॥ * - 


সংসারের প্রলয়ান্তে ভগবান্‌ অনস্তনাগ শব্যায় বিশ্রাম করেন, লক্ষী 
তাহার পদ সেব] করিতে থাঁকেন। তাই কবি বলিয়াছেন”ষেন্্গবাঁন্‌. 
নিজে পরম, দয়ালু তথাচ শেষ নাগকে ধরাধারণে অতি নারাক্রার্ত 
জানিয়াও তাহারই উপর আপনার বিশ্রাম শয্য! করিলেন; কেনন! 
লক্ষ্মী বাহার নিকটে থাকেন, সে ব্যক্তি পরের ছুঃসহ দুঃখ দেখিয়া 
দেখে না। অতএব ধনবান্‌ মানব অন্তের প্রতি অত্যা্টর করিবে 
তাহাতে আর বিচিত্রতা কি! ' 

অর্থ লোভে কত যুবতী পতি-প্রীতি ছাড়িয়া উগপতি গার্খে উপনীত 
হইতেছে, অর্থ পুরস্কার পািবে বলিয়! কত পাষণ্ড কত ব্যক্তির মন্তকচ্ছেদ 
পর্যন্ত করিতেছে তাহ! কেন! জানে? অনেকের মনে মনে ছুরভিসন্ধি, 
থাকিলেও অর্থাভাবে তাহা সাধন করিতে পাঁরে না। কিন্তু অর্থবানের 
মনে কুকর্দের বাসনা হইলে তখনই সে তাহ! সম্পাদন করে ও পরিণামে 
ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে । মুঢ় ব্যক্তির অর্থ অসৎ কার্যেই অপবায়িত 
হয়। ধনৈশ্ব্য্যই রাঁজায় রাজায় বুদ্ধ বিগ্রহ বিস্তার করিয়! লক্ষ লক্ষ প্রাণীর 
হানি করিয়। থাকে $ ধনের মততা,/মদিরা পানোন্মত্তত। অপেক্ষাও বিষম 
ফল প্রসব করে ॥ এইজন্ত অর্থ অতি অনর্থকর, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ধনে কখনই যে সুখলাভ হয় না, তাহ! অবিসম্বাদিত সত্য, কেন না 

অর্থানামর্জনে ক্রেশস্তঘৈব পরিরক্ষণে 1. 
“নাশে ছুঃখং ব্যয়ে ছুঃখং ধিগর্থান্‌ ব্রেশ্জারিণঃ | 
ৰা 
অ্েরিপঞ্ঞন করিতে হইলে বিদেশ বাস, ভূগর্ভ খনন, শ্বাপদ ' 





হু 


মোহমুদগর | ূ ২২৫ 

স্মাকুল অরঞ্ঠ্যে বিচরণ, হুরারোহ পর্ধত লঙ্ঘন, পরপদ সেবন, শীতো- 
তাপ তিরঙ্কারাদি হন, গুরুভার বহনাদিতে কতই ছুঃখ যাতন[ পাইতে 
হয়। যদিও কোন উপায়ে অর্থ উপার্জিত হইল, চৌরাদি হইতে তাহাকে 
রক্ষা করিবার ্্য কতই যদ্র ও ছুঃখ ভোগ করিতে হয় এবং দস্থ্যগণ 
কেবল ধুন লইয়াই ক্ষান্ত হয় না। গৃহের কোন্‌ প্ স্থানে ধন লুক্কায়িত 
আছে সা গ্জানিবার জন্ত অথব! পাছে তাহাদের চৌর্য্য ব্যাপার প্রুকা- 
শিত হয়, এসস্গুনাধিকারী ও ধনরক্ষাকারী আদ্ী কত, লোকের 
প্রতি পীড়ন, কত লোকের প্রাণ নাশও করিয়া ধারক প্্্ধ্য 
রক্ষার জন্তই রাঁজদ্বারে অভিযোগাদি করিতে ও ধর্ীধিকরণে জয় লাভ জন্ 
কত কুট উপায় অবলম্বন করিতে হয়, কত লোকের অবথা স্তুতি 
মিনতিও করিতে হয় । যদি জল বা অগ্নি বা চৌরের দ্বার! এই ধন বিনষ্ট 
হয়, তবে মনস্তাপের সীমা থাকে না, তাহার পুনরুদ্ধার করা অতীৰ ক্লেশ- 
সাধ্য। যদি নির্জ কার্ধ্যেই ব্যয় হইয়া যাঁর, তাহাতেও দুঃখ, কেনন! 
ভুঁহ। থাকিলে স্থদের সুদ আসিত। এইরূপ বিচার করিয়া দেখিলে 
বুঝিতে পার! যা যে অর্থ আলিলে ছুঃখ, থাঁকিলে ছুঃখ ও গেলেও ছুঃখ 
হইয়া থাকে । ধন কোনও কালেও স্ুখদ্ায়ী নহে। 


ধর্দমতঃ পুত্র পিতৃধনে অধিকারী হইয়! থাকে) মন্থু বলিয়াছেন,-- 
উদ্ধাং পিতুশ্চ মাতুশ্চ সমেত্য ভ্রাতরঃ সমং | 
ভজেরন্‌ পৈত্রিকং রিকৃথমনীশাস্তে হি জন্রেতোঃ ॥ 


হু মনু) 
॥ 
পরি ও মাতীর দেহাস্ত হইলে ভ্া্ঠিগণ এনডুতর সিলিত হ্যা গ্িতৃধন 
ও মাতৃধুন ঈমভাত্টী বিভাগ করিয়া লইবে, কেন না পিতার স্থোপার্জিত 
- হনে তাঁহার জীবদ্দশায় পুত্রগণের কিছুমাত্র সৃধিকার নাই | 
১৫ 


২২৬ | শ্ক্কফণ-পুষ্পাঞ্ুলি। . 
যোগী যাক্সবন্কাও বলিয়াছেন,__ 
বিভাগঞ্চে পিতা কৃুর্ধ্যাদিচ্ছয়া! বিভজেৎ, তান । 
জ্যেষ্ঠং বা শ্রেষ্ঠভাগেন সর্বে ঝা স্থ্যঃ সমাংশিনঃ ॥ 


পিতার মরণোত্তর কাঁলে পুন্রগণ ত পিতৃধনে অধিকারী হইবেই, 
কিন্ত পাছে পুত্রগণ ধন বিভাগে পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হই! বিপদগ্রস্ত 
হয়, এইজস্ত পিতা শ্বয়ংই জীবিত থাকিতে স্বোপার্ডিতু, “ইচ্ছাস্চ 
বিভাগ করিঙ্গা দিতে পারিবেন । তিনি জ্যে্ট পুত্র্ধ সকল ধনের প্রধান 
ভাগী অথব! সকল পুক্রকেই সমাংশভাগী করিয়া দিবেন । রি 

এই ধনতাগী পুত্রগণ অনেক সময়ে শীঘ্র শীগ্র ধন ভোগ বাসনার 
পিতাকে হত্যা করিতেও ক্রুটী করে না । সম্রাট অরঙ্গজেব নিজ পিত। 
সাজ্াহানকে কারাবরুদ্ধ রাখিয়। রাজৈশ্ব্য্য ভোগ করিয্াছিলেন। অর্থ 
এমনই সামণ্রী ষে ইহার অন্ত রাজা চৌরাদি হইতে ত ভয় হইয়াই 
থাকে, প্রাণের অস্তরঙ্ প্রিয় পুত্র হইতেও নির্ভয় থাকা কঠিন। 


স্পাাতোস্পপাশিশী 


(৩) 
কা তব কান্তা কন্তে পুক্রঃ 
সংসাঁরোহয়মতীব-বিচিত্রঃ | 
€ কন্ত ত্বং বা কৃত আয়াতঃ 
তত্ব চিত তদিদং ভ্রাতঃ ॥৩॥ 
রজার কে পরই তোমার কে ? এই সংনার অতি বিচিত্র 
তুমিই বা কার, কোথা হইতেই বা তুমি আদিয়াছ, “হে ততঃ! 1 এই 
তত্ব এপনু স্ত! কর। 





সোহমুদ্গর ২২৭ 
০০টি 


যে স্ত্রীকে তুমি অর্দাঙ্গিনী সহধর্রিধী জীবনের চিরসঙ্গিনাঁ বলিয়া 
ভাল বাসিয়াছ, যে স্ত্রীকে ক্ষপার্থ না দেখিতে পাইলে ব্রিজগৎ শুন্ত 
দেখ, সে স্রী তোমার বন্ততঃ কে? শ্েস্ত্রীকে বসন তুষণে অলম্কৃত 
করিয়৷ তোম্ধর আহ্লাদের সীমা থাকে না, বে ত্ীকে প্রাণ-প্রণরিনী 
বোধেঞ তাহার প্রীতি সাধনার্থ আপনার প্রাণ মন ঢালিয়! দিয়াছ, 
যাহারপ্ন্যোগাইতে গ্রিয়া৷ সময়ে সময়ে আত্মহারা হইয়া বাও, সেই 
হর সহিষ্ঠ টস বস্তুতঃ কতদুর সম্বন্ধ, তাহ! কি একান্ছে বসিক্া 
একবারও ভাবিয়াছ? মনের আবেগে রূপজ মোহে বিমোহিত হইয়। 
স্মর-শরাঘাতে জঙ্জরিত হইয়া ইঞ্জিয়ের তাড়নায় ইন্দ্রজাল-মন্ত্রমুঞ্ধবৎ 
অচেতন হইস্মা তুমি যে ভাবে নিজ কামিনীর কুহকমর্রী মমতা পাশে 
আবদ্ধ হইয়াছ, তাহাই কি স্ুবুদ্ধি-বিচার প্রণোদিত? মানিলাম ভারা 
তোমার শাস্ত্াহসারে পরিগৃহীতা, বুঝিলাম তোমার কান্ত পুত্র- 
প্রন্থুতি হইয়! পিতৃ পিখ্োঁদকের ব্যবস্থা করিয়া দিবে, শ্বীকার করি স্ত্রী 
ধররিগ্রহ না করিলে তোমার আশ্রম ধর্শের অনেক কার্য্যই অসম্পূর্ণ 
থাকিত, তাই বলিয়াই তুমি যে প্প্রাণপ্রিয়া” বলিয়া অজ্ঞান হইবে, 
ইহাই কি বুদ্ধিমানের কার্য? স্ত্রীকে ভোগান্গমারিণী না করিয়া যোগাঙ্গু- 
গামিনী করিয়া লও, রূগে মোহিত না হইয়া ভক্তি, সেবা, স্নেহ, করুণা 
আদি সতী বনিতার গুণরাশির সাহাধ্য গ্রহণ কর। কাম কার্খুক শরে 
অভিভূত হইয়া স্ত্রী জাতির যৌবন জজ্দজালে বিছ্য্ধিকাশ তুল্য ক্ষণ 
ভঙ্গুর রূপ লাবণ্যে দিশাহার! হইও ন!। ভগবান্‌ রামচন্্র ঝলিয়াছিলেন-_ 


ংস পাঞ্চালিকায়াস্ত যন্ত্র নৌলেহঙ্গপঞ্জরে 1 
্রযুস্ি-প্িশালিন্যাঃ স্িস্কাঃ কিমিব শোভন্মূ॥] 
সন্ংসরক্বাস্পা্থ পৃথক্‌ কৃত্বা বিলোচনমৃ। 
সমালোকয় রম্যং চে কিং মুখ পরিমুহাসিগ৮ী। , 


২২৮ শ্রীকষ্-পুষ্পাঞ্জলি। 


ইতঃ কেশা ইতো রক্তমিতীয়ং প্রমদীতনুঃ | 
_ কিমেতয়! নিন্দিতয়! করোতি বিপুলাশয়ঃ ॥৩॥ . 
যোগাবশিষ্ঠ, বৈরাগাগ্রকঃ,.২১শ অর্গ। 
[ক্গায়ু অস্থি গ্রস্থিশালিনী মাংসপুন্তলী রমণীর যন্ত্রবৎথ চঞ্চল অঙ্গ সমূহে 
প্রকৃত পক্ষে শৌতাঁর সামগ্রী কি আছে? হে মানব! €ইঈ১হরিণ- 
লোচনার কটাক্ষপূর্ন চন, ত্বক, মাংস, রজ, বাপ্প ও  জবুই্নিল পৃথক 
করিয়া দেখ; তখনু যদি ইহা রমণীক়্ বলিয়া বোধ হয় ত আসক্ত হইও, 
নচেৎ বৃথা মুগ্ধ হইতেছ কেন? এখানে কেশ, ওথানে শোণিত এই সব 
লইয়াই ত রমণীর কলেবর। মহামতি ব্যক্তিগণ এই নিন্দিশ নারীদেহ 
লইয়। কি করিবেন ? 
তাই গুকদেব বলিয়াছিলেন,_ 


অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজালসঙ্কুলে, 

স্বভাব দুর্গন্ষি বিনিন্দিতান্তরে | 

কলেবরে মুত্রপুরীফভাবেতে 

রমন্তি মুঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ 
যোগোঁপনিষৎ) 





এই থে কলেবর ইহা অপবিভ্রতার পরিপূর্ণ ও ক্লমিজাল-সংকুল, এই 
দেহ স্থবভাবতঃ হরগনধযুক্ত ও মৃত্র-পুরীষাদিতে পুর্ণ এই নিন্দিত দেহে 
ুর্খগণই ভোগের লালসা করিয়' থাকে কিন্ত বিবেকী পণ্ডিতগণ ইহাতে 
বির্তই হইয়া থাঁকেন। প্র 
বে যুবতীর মুখপদ্ম হেখিয়া কত কল্মান্ধ ব্কিগৃণ উন্মত্তের সার 
তাঁহার পশ্চাতে বিচরণ করিত, আজ সেই রমণীর ুখপন্ম মাথার” খুলিতে 
পরত হা শরশীনের একপ্রান্ত পড়িয়া রহিযাছে। কতগুলি বাহির 


মোহমুধগর ৷ এ ২২৯ 
হইয়া পড়িগ়াছে। সেই মুখপত্ম এখন কোথায় £ সেই অধর মধুই বা 
এখন কোথায়? অধরের হাসি কোথায় লুকাইয়াছে ! সেই চঞ্চল চক্ষুর 
কুটিল কটাক্ষ, অপুর্ব জ্র-বিলাস এখন কোঁধীয় গেল? এই মহামোহের 
ফাদে পড়িয$ কত লোক মুগ ও আত্মহারা হইয়াছে। কত লোক পাগল 

গহইয়া গিয়াছে । কিন্তু করাল কালের কবলে সেই সৌনার্ঘ্য আজ বিলয় 
রাতে 1 

7 *এইলীন বীর পুরুষগণ এই ক্ষণত্ুর নশ্বর দেহে» বিদ্যব$ ক্ষণস্থায়ী 
ঝুগলাবণ্যে বা কতিপর়-দিবস-স্থায়িনী যৌবন-গ্রীতে রুখন মুগ্ধ বা আত্ম- 
হারা হন ন1। 

“ভোগীস্তরজতুল্যতরলাঃ*--ভোগসকল তরঙ্গ তুল্য ক্ষণস্থারী; স্ত্রী 
বল, পুক্র বল, ধন বল, প্র্্ধ্য বল-_কিছুই চিরস্থায়ী নহে। এই জন্ত 
বিচারশীল বিবেকী পুরুষগণ ভোগে মুগ্ধ ন। হইয়! পরমার্থ তানুসন্ধানে 
রত হন। কিন্তু বিচার বিমৃড় ব্যক্তিগণ অনিত্য. ভোগ্য বস্ততে মুগ্ধ হইয়। - 

কঅবশতাবে কাল-সাগরে প্রবাহিত হইতেছে। স্ত্রী পুত, ঝুট, পয, 
অর্থাদিতে যিনি আসক্ত ও মুগ্ধ হন তিনি কথন কল্যাণ ও শ্রেয়ঃ লাঁভ 
করিতে সমর্থ হন না। গন্ধে পতিত হস্তীর স্তায় তিনি ছুঃখ ও ছুর্দশাই 
ভোগ করিতে থাকেন। 

ইহলোকে মাঁনবগণের শত শত স্ত্রীও পুত্রাদি সমুৎপন্ন হইয়াছে, 
হইতেছে ও হইবে ? কিন্ত বিশেষ বিবেচনা করিয়! দেখিলে কাহারও 
সহিত কাহারও সম্পর্ক নাই । পথে গমন করিবার সমন্ধ যেমন অন্যান্ত 
পথিকগণের সহিত মিলন হইয়া থাকে, তন্রপ ইহলোকে জীব স্ত্রী পুত্রু- 
বন্ধু বান্ধবাদির সৃহিত মিলিত হাঃ থাকে । কিয়দ্দিন পরে আবার 
তাহগুদের সুতি বিচ্ছেদ হইয়ঞ্ি থাকেন৷ তাঙ্ধদিগকে গর্মালন- ফরা, 
তাহার হুথ খ্রঁচছন্দতা বিধান করা তোমার অবশ্ত কর্তব্য বটে? কিন্ত 

পদেখিও যেন তাহাদের মোহে মুগ্ধ হইস্া অব্য কুকার্ধচ ধরী্জতো গরত, 


২৩০ ্ীকুফণপুপপাঞ্জলি । 








হইও না। তাহার্দের মোহে সুগ্ধ হইয়া যেন ভ্ঞানহারঁ হইও না; 
জীবনের অন্তান্ত কর্তব্য ও ধর্ম্নকে বিস্থৃত হইও না । মনে রাঁখিও, স্ত্রী 
আত্মীয় স্বজন তোমার কুকার্ষ্যের ফল হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে 
পারিবে না। তোমার কর্মফল তোমাকেই ভূগিতে হইবে ৮ ধর্ানসারে 
তাহাদের সেব! শুশ্রীষ! লালনপালন করিবে বটে, কিন্ত তাহাতেইু অন্ধ 
হইয়া ষেন পরমার্থ হইতে বিমুখ হইও না। কি জন্য ুস্টিজগতে 
আসিয়াছ" এখানে, আসিয়া কি কার্ধ্য করিলে, তাহা ভিন বদি চিজ 
করিতে ভুলিও স্তা ॥ 

দেহ ফেনের ন্যায় ক্ষণভস্ুর, জীবন স্বল্পকালস্থায়ী ও প্রতিমুহর্ে, 
লোকের আমু ক্ষয় হইতেছে, ইহা চিত্ত করিয়া! জীবের ততানুসন্ধানে 
প্রবৃস্ত হওয়া কর্তব্য। কোন্‌ সময়ে যৃত্যু আসিবে তাহ! কেহ জানে 
না এবং মন্থ্ষাজীবন অতি ছুর্লত, ইহা স্মরণ করিয়া তন্ববিচারে ও 
ধরমানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়। জীবের প্রধান কর্তবা। ছুলভ মন্থষ্য জন্ম লাভ 
করিয়। জীবনের প্রভৃত কল্যাণ সাধনে রত হও। তুমি কে, কোথ! 
হইতে আসিয়াচ, কেন আসিয়াছ ও কি করিতে আসিয়াছ তাহ! 
একবার চিন্তা কর। স্মছুর্লভ মন্ুযুজীবন প্রাপ্ত হইয়া যিনি তব" 
বিচারে মনোনিবেশ করেন, ধিনি পরম পদার্থ ব্রন্ধে নিমগ্ন হন তাহারই 
জীবন সার্থক । যিনি এই মরীচিক৷ সদৃশ মায়াময় ভোগ্য পদার্থে ও 
প্রপঞ্চ দৃশ্ত জালে মুগ্ধ না হইয়! পরমার্থে রত হন, তাহার জীবনই পন্য, . 
তারই জীবন সফল | যিনি এই চঞ্চল নশ্বর পদার্থে লিপ্ত না হই 
্নস্ত শান্তিসাগর ্রন্মে নিমগ্ন হন তিনিই জীবনের সফলতা লাভ 
করেন; তিনি চিরতৃপ্তি ও শান্তা শান্তিতে অবস্থিত হন |] * 

তত 





* বন্ধনীস্থ অংশ সংযৌজিত-_সম্পাদক । পর 


স্যাা০শাপি 


হিন্দু-বিধবা | 


পরের ছুঞ্জখ ছ্‌চখী হওয়া সাধুচিত কার্ধ্য। অন্তের মলিন মুখে অশ্র- 

ধারা ঝুহিতে দেখিলে, অন্ঠের আর্তনাদ শ্রবণ করিলে ভ্বদয়বান্‌ পুরুষের 
মূন১ওগকীদিয়া উঠে। পরের ছুঃখ মোচনে উদ্যত হওয়া! হদ়- 
স্ীনের শ্বীতাবিক বর্মন) কিন্ত ছঃখাপনোদনের প্রকুচ্চ উপান্ন উদ্ভাবন 
কা নির্দল মস্তি ও বুদ্ধিমানের কর্ম । আজ কাল হিন্দু বিধবাদিগের 
* মলিন বেশ, মলিন মুখ ও নানাপ্রকার সামাজিক কষ্ট দেখিয়া অনেক 
হদয়বানের* প্রাণ মন ব্যাকুল হইয়াছে। তাহার! তাহাদিগের দুঃখ 
মোচনের জন্য সম্ঘাদ পত্রে প্রবন্ধ প্রকাঁশ ও প্রান্ত সভায় বজ্জুতাদ্দির 
দ্বারা চেষ্টা করিতেছেন) তাহাদের সহাদরতাকে আমি সাধুবাদ দান 
করি । কিন্তু বিধবার পুনর্কবাহ রূগ তাহাদের কষ্ট মোচনের যে এক 
শ্নাত্র উপায় নির্ধারণ করিয়াছেন, তজ্জন্ত তাহাদিগকে প্রশংসা করিতে 
পারি না। বিধবাদিগের যে সকল ক্লেশ উল্লেথ করিয়া তাহার! ছথ 
প্রকাশ করেন, তাহার সকলগুলি না হউক কোন কোনটা নিতান্ত 
ছঃদহ তাহাতে সন্দেহ নাই | বিধবাদিগের ছঃখ দেখিলে বস্ততঃ মনে 
মনে অনেক সময়ে হিন্দু সমাজের প্রতি দ্বপার উদ্রেক হয়। বৃখাতিমানী 
পগ্ডিত সমাজের, জ্ঞান সাধন বর্জিত গুরুকুলের, শীস্তার্থ বোধ বিহীন 
পুরোহিত পুণ্তের হুরবস্থা দেখিয়াও তৎ্প্রতিবিধান ঞ্জন্য যে সমাজ 
নিশ্চি্ত রহিয়াছে, মদিরা পানাসজ, ববনীগামী অপ্রাযস্চিতার্থ ক্রিয়া 
অন্ুরক্ত ব্যক্তিগ্ণও যে সমাজে সাদরে গৃহীত হইতেছে সেই হিন্দু- 
সমারর মুখ্য ্ে বিধবাগণ কমতি রৌশে কাচ কাটাইবেনঞ তাহাল্ আর 
আশ্চথ্ব কি। *ষে সমাজ কদাচারকে শাসন করিতে অপ্রবৃত্ত, ফে 
*সমাজ পবিভ্রুতার মঙ্গলময়ী মর্যাদা লঙ্ঘনে অকুষ্টিত* জরবিধবাগণের 


২৩২ ীকুফ-পুষ্পাঞ্তলি? 


অশ্রবাঁরিতে সে সমাজ ভাঁসিতে থাকিবে তাহাতে আঁশ্স্য্য কি! 
আমি বিধবা! বিবাহের পক্ষপাতী না হইয়াও বিধবাদিগের দুঃখে ছুঃখী। 
আমি হিন্দু বিধবাঁগণের ব্রহ্মচর্ধ্ের গুরুত্ব অস্কুতব করিয়াঁও হিন্দু সমাজের 
অবৈধ ও নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য বর্তমান হিন্দু সমাজকে পনিন্দিত মনে 
করি। .যে সকল ব্যক্তি হিন্দুবিধবা-বিবাহের পক্ষগপাতি ও উদ্দ্যোগি- 
গণের নিন্দ! বা যুক্তি খণ্ডন করিয়াই হিন্দুকুলের মত সমর্থ ক্লুরিলেন 
মনে করের, আত্মি তহাদিগকেও মনের সহিত প্রশংসা করিতে পারি 
না। বাহার? বিধব। কুলের ছুঃখ মোচনার্থ উদ্যোগী, তাহারা! আমর 
অদ্ধার পাত্র। আবাঁর ধাহারা বিধবার চিরব্রঙ্গচর্ধ্য রক্ষ| করিয়া হিন্দু 
কুলের পবিত্রতা রক্ষা! করিতে চান, তাহাঁরাও "সামার পরম-রদ্ধান্পদ। 
বাহার! পুনর্ধবাহ দ্বার! বিধবার দুঃখ দুর করিবেন মনে করিয়াছেন 
তাহাদিগকে আমি হৃদয়বান্‌ বলিতে পারি কিন্তু বুদ্ধিমান্‌ বলিয়া স্বীকার 
করিতে পারি না এবং তাহারা যে বিধবাদিগের প্ররুত বন্ধু নহেন ইহাও 
বলিতে আমি পশ্চাৎপদ হই না। এদিকে যাহার! ,রিধব1 বিবাহের, 
বিরোধে যুক্তি ও মত খণ্ডন করিয়! হিন্দু,বিধবাদিগকে. এই বর্তমান 
অবস্থাতেই রাখিতে চাহেন আমি তাহাদিগর্জে বুদ্ধিমান বলি বটে কিন্তু 
হদয়বান্‌ বলিতে পারি না এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহা অবস্তই বলিব, যে 
সাহার হিন্দুকুল-গৌরব রক্ষা করিবার উপযুক্ত পাত্র নহেন। 

যে পতি সাধবী সতীর প্রাণ দেই পির বিয়োগে পৃথিবীর কোন্‌ 
বন্ধ সতীকে সন্তষ্ট করিতে পারিবে ? সেই সতীর কি অন্ত পতিতে উপ- 

২ গৃত হওয়া সম্ভব ? সেই সতীকে অন্য পতি জুটাইয়! দিলে কি তাহার 
বধ প্রাণ শীতল হইবে? আনি বলি কখনই নহে। সতী স্বর্গগত 
পরতির দ্রিকে টাকাই! চিরদিন খুর দ্রিকে ফাইবার-পথ পরিষ্কার 
করিবে। প্রাণপতির স্বগাঁয় মর্যাদা, স্বর দৃশ্ত দরে ধারণ করিয়া 
ব্চধ্যের “পথ দিয়া স্বর্গেরদিকে অগ্রসর হইবে । সতীর সমক্ষে এক ” 


হিন্দুবিধবা । ২৩৩ 


বই পতি নীই, সতীর সমক্ষে বৈধব্য কালে জ্রগৎপতি ভিন্ন আঁর কেহই 
পতিপদে দ্ঠারমান হইতে পারে না। বুঝিলাম, সতীর দ্বিতীক়্ গতির 
আবস্কতা নাই। | 
দেখিস্তেছি সাধারণ কুলললনাগণ অল্প বয়সে বিধবা হইলে সকল 
গৃহে,না হউক, কোন কোন গৃছে যাঁতনা পাইয়া থাকেন এবং নিজ্জনে 
রোদল্ বীরেন। তন্মধ্যে কতকগুলি ক্লেশ পতির অতাৰ জনিত, 
স্তকপ্ডাীি সমাজের ছর্কূত্ত ও মনুযাত্ববিহীন ব্মক্তিগঞ্জের নিমিত্ত! 
স্বকাদশীতে উপবাদ, একাহার, অঙ্গরাগ ও আভবণ পঁরিতাগ, ইন্জিয় 
সম্ভোগ সুখের অভাব ইত্যাদি ক্লেশ বিধবাগণের পতি বিয়োগ জনিত। 
্বশুরগৃহে 1 ভ্রাতৃগৃতে থাকিয়! দাসীর স্াঁয় কার্ধ্য করা, বিবাহাদি 
মঙ্গলাহষ্ঠানে পূর্ণ সহযোগিতার অধিকার না পাওয়! ইত্যাদি ক্লেশ 
সামাজিক বর্গের অসন্ধ্যবহার জনিত ৷ 
আমাদের বিশ্বাপ যে, গার্হস্থ্য আশ্রম ভোগ করিবার জন্ত নহে, 
*বিলাসে মজিবার জন্য নহে, ইন্জিয় স্থুখাশয়ে ডুবিবার জন্য নহে, 
আমোদ করিয়! বেড়াইবার জন্য নহে, কিন্ত ধর্শার্থ কার্য করিবার জন, 
বিলাম তোগ ত্যাগ শিক্ষা বরিবার জন্য, বৈরাগ্যের বলবৎ ভিত্তি স্থাপন 
করিবার জন্য, মুক্তি ছবারের নিকটবর্তাঁ হইবার জন্য, ইন্জিয় সংগ্রামে বিজয়ী 
হইবার জন্যই গার্হস্থ্য আশ্রম। যদি কেহ গার্হস্থ্য আশ্রমের উদ্দেশ্তগুলি 
সহজে সাধন করিতে ন! পারে, তবে তাহাকে কৌশলে ব! বলে বা সছ- 
পদেশে তাহার কার্য সাদ্ধর সহায়তা করিতে হইবে। *ওষধ কটু হউক, 
তিক্ত হউক, অক্ষচিকর হউক, দয়ালু চিকিৎসক, কল্যাপাকাঁজ্কী পড়া 
মাতা, হিতার্থী বন্ধ বান্ধব তাহা রোগীকে সেবন করাইবেন। রোগীর 
চীত্ক্লার ইত্যাদির দিকে দৃষ্িগ্রাত কঠিবেন না ইহা সাধু গ্দয়ের মত। 
রোগী যাহা খালে সন্থষ্ট হয় তাহাই খাইতে দেওয়া বদ্ধিমান্‌ উচিত মনে 
করেন না কিন্ত যাহাতে পীড়া আরোগ্য হয় সেই দিস" বৃদ্িমানের 


২৩৪ শ্ীকুষ্ণপুম্পাগ্ুলি । 


দৃষ্টি। রোগী আরোগ্য হইলেই কটু-কষায় উঁষধদাঁতাগণেরই চরণ রেণু 
মন্তকে ধারণ করিবে, তখন সে বুঝিবে যে রোগশব্যার” যাহা যাহ! 
খাইতে চাহিয়াছিলাম তাহা হয় ত তখন আমার মিষ্ট লাগিত বটে 
কিন্তু মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। বিধবাগণও "ছুঃখ-রোগে 
আক্রান্ত। এই রোগ বিমোচনের ব্যবস্থা কি? তাহাকে পুনর্ভোগের 
পথ দেখাইয়! দেওয়া কর্তব্য অথব! ভোগ নিবৃত্তির উপায় নির্দেশ চরিয়। 
দেওয়া বিফিত 1 যদি ভোগার্থই তাহাকে একটা পতি দেওয়! যয়ি, তকে” 
সেই পতিই যে চিরগ্রীব হইবে তাহ! কে বলিল? ভোগীর ভোগ-নখ 
বাসন। বীচিয় থাকিতে নিবৃত্ত হয় না, সুতরাং হয় ত তাহার গণ্ডায় 
গণ্ডায় পতি প্রয়োজন হইবে | একে ভারতে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা 
অধিক। প্রত্যেক কুমাঁরীর বিবাহ হওয়াই দায়, তাহাতে এক একটি 
নারী গণ্ডায় গণ্ডায় পতি গ্রহণ করিলে এত পতিই বা! জুটিবে কোথা 
হইতে? তবে কি কুমীরীগণই চিরকৌ মারে ব্রদধচর্য্যে কালাতিপাত 
করিবে? আমি মনে করি যাহাতে জীবের ভোগ-বাসন! নিবৃত্ত হয়, / 
তাহারই দিকে মনোযোগ দেওয়। বুদ্ধিমানের কর্তব্য। একাদশী ত্রতে 
শারীর রসোচ্ছাসের হস, দুরবত্তে মনোবৃত্তির দুর্বলতা, পবিক্রতার বৃদ্ধি, 
সু্গীয় ভাবের সঞ্চার এবং স্বাস্মান্তরাগের বিকাশ হইয়। থাকে। ইহা 
জীবের অবশ্ঠ কর্তব্য কার্য্য ; ইহাতে বিধবার ক্লেশ হয় স্বীকার করি না) 
বিধব| সাঁমধ্থ্যান্থুসারে নিরঘু উপবাস ব! গল্গীজল সেবন কিন্ব! ছুপ্ধ জল 
সেবন অথবা ফলগ্মুলাদি ভোজন করিয়া আপনার ব্রত সমাপন করিতে 
ম্রররেন। কিন্ত হিন্লু বিধবাঁগণ সকলেই পূর্ণ মাত্রায় পুণাপ্রার্থী বলিয়া 
' নিরদ্কু উপবাসই করিয়া থাকেন, 'সেজন্য অন্যে দায়ী নহে প্রত্যহ 
নিক্বমিজ সময়কে একবার মাত্র ভোজন করিলে শরীর যেরুপ তৃপ্ত ওমন 
. যেরূপ ্রতিযুক্ত থাকে, তাহা গণ্পিগড ভোজিগণ ছুইবার কিনবার 
»খাইয়া৪ কথ অনুভব করিক্কে পারেন ন। ? সুতরাং একাহ্‌র ক্লেশদায়ক : 
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নহে, বরং স্থাস্থাকর ও ম্লদাক। বেশ বিভ্তাস ত্যাগ সন্ধে, সমাজ 1 
আমি তোমাঢ্ুক বলিব না। বিধবাঁকে ভাকিয়! বলি, দেবি! পতি 
বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তুমি সংসার ত্যাগ করিয়াছ, তুমি মনুষ্য সমাজের 
অতীত ব্ান্ঠরণীরস্গাঁয বিশুদ্ধ আসনে উপবেশন করিগাছ, আনু- 
লাকি রুম কেশে সন্গযাসিনীর বেশে গৈরিক বসনে তুমি মন্থষ্যগণের 
'্নারাঙ্মারআসন অলঙ্কত করিয়াছ। দেবি! তোমার যে চরণে শত 
সত বাতের, শত শত ধনীর, শত শত বিদ্যাবানের মস্ত প্রণত্ত হইতেছে, 
সে পবিত্র টরণে কি আর রৌগ্যের অলঙ্কার শোদ্চা পায়? দেবি! 
তোমার যে হস্তে দেরছুল্নভ ভগবানের নাম জপ করিবার জন্য কড্রাক্ষ 
বা তুলসীর"মালা 'ধারণ করিয়াছ, তুচ্ছাতিভুচ্ছ বিষয়ীর বিলাস-ক্ষেঞ্জ 
্বর্ণাতরণ পরিয়! কি সেই হস্ত কলঙ্কিত করিতে চাঁও ? তোমার ষে কণ্ঠে 
ভিলোকের আধার ব্রহ্মাওপতির পবিত্র গুণগীতি উচ্চারিত হইতেছে, 
যে নামে মুগ্ধ হইয়া সমাট সাআজ্য ত্যাগ করে, সাধক ্রিলৌকের সম্পদ 
শতুচ্ছ বোঁধ করেন, সেই অমিয় ভরা নাম করিতে করিতে তোমার ক কি 
সোপার কণ্ঠ মালায়, মতির মালায় আপনাকে লোক সমাজে স্বণিত 
করিতে চায় ? বিধবা ! তুমি আপনার মর্ধ্যাদা বুঝি দেখিলে স্র্ণভরণ, 
বেশবিস্তাষ' তোমার শোভ। নহে। 
ভূষণের অভাব কি আছে মা, তুমি জগচ্চন্্র হার পরেছ। 
কর্ণের ভূষণ তব সে নাম শ্রবণ, 
কণ্ঠের ভূষণ তব সে নাম কীর্তন, 
হৃদয় ভূষণ তব সে রূপ চিন্তন, 
করের ভূষণ তব সে পদ সেবন ।$ ভূষণের অভাব কি আছে মা! 
» তুমি চিন্তামনি হার পলছ! ” 
বি! বিবাহাদি মঙ্লাস্ুষটানে তোমাকে কেহ কিছু স্পর্শ করিতে 
"দেয় না। সুরমগৃহস্থের! ভাবে ষে এই মালিক কাধে দিবার প্রবেশ, 
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অমাঙগলিক। ভ্রমের বশীভূত হইয়া মুঢ়গণ তোমাকে অনেক সময়ে 
অবমাঁনন! ও অশ্রান্ধা করে। তাঁহারা ভ্রান্ত! কিন্ত দেবি | আমিও বলি 
তুমি ধর সাংসারিক কার্যে হাত দিওন!| শান্্ও বলিতেছেন তুমি স্পর্শও 
করিও না, কেননা যে পবিত্র হস্ত দেবসেবার জন্ত নিধুক দে হস্ত কি 
সংসারের সেব। করিবে? সংসারের মলিন বিষয় পক্কে কি সে হু কল- 
ফ্কিত করিবে? গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানের যে কোন কার্ষেয দেখিবে যেঙ্তোমার 
প্রবেশ নিষেধ, এসখানে ছুঃবিত হইও না, সেখানে ভাবিদী দেও 
তোঁমারই পঁদগৌরব ও মর্যাদা রক্ষার জন্য, তোঁমারই পবিত্রতার 
গ্রতীপে ভীত হইয়া সংসার সংকুচিত হইতেছে । তোঁমার তপোগিময় 
হস্তের উত্তাপ কি শুফ তৃণ রূপ সংসার সহা করিতে পারে ? তোমাকে 
রন্ধনশাঁলায় অধিষ্ঠাত্রী করিয়াছে বলিয়া, তোমাকে শিশুগণকে ক্রোড়ে 
লইতে দেয় বলিয়া তুমি কি তোমাকে দাদী মনে কর? তুমি দাঁসী নও» 
তুমি দেবী, তাই রন্ধন শালায় অধিষ্ঠীন তোমার, তাই শিশুগণের তি" 
পালিকা তুমি । তোমার ইন্জিরসংযম, তোমার তপঃব্রত, তোমার ইষ্ট 
নিষ্ঠা, তোমার দেবসেব। ও পবিত্র চিন্তা তোমার প্রকৃতিকে পরম 
পবিত্র ও তেজশ্বিনী করিয়াছে) গৃহস্থগণ যাহ! ভোজন করে, 
সেই অন্নে পাচক ব। পাচিকার প্রকৃতির শক্তি প্রবেশ করিয়। থাকে ৷ 
এই জন্য একজন ইন্জিয্ সেবাপরায়ণ পাচকের এবং ভোগবিলাসিনী 
গাচিকার প্রস্তুত অন্ন অপেক্ষা তোমার অন্ন পবিত্র, পুষ্টিপ্রদ ও জীবন 
সঞ্চারী। তাই তুমি রন্ধন শালায়-তুমি রন্ধন শীলানর অন্নপূর্ণা ( 
প্িশুগণ নীচ প্রন্কতি দাসীর ক্রোড়ে থাকিলে নীচভাব ও কদর্য শক্তি 
দ্বারা অভিভূত হয়, তাই শি্টের পিতা তোমার ক্রোড়ে রাখিয়া! শিপু 
পবিভ্র-্শক্তিবিশিষ্ট হইবে,*দীর্ঘজীবা হইবে ভাবিয়া! নিশ্চিন্ত থাকেন৷ 
তোমার যত্বে, তোমার লেহে শিশু স্স্থকায় ও মহান্থতব হুইবে। 
. তুমি শিশুর-্্ি ঠাকুরাশী |» 


হিন্দুবিধবা। ২৩৭ 
২ পাশাপাশি 
হিন্ুসমাজ! তোমার নিজ পাপে তুমি নিজে ভূবিতেছ। ত্রক্ধ- 
চারিণীকে- স্ব্র্যাসিনীকে তুমি আপনার দাদী মনে কর! আশ্চর্য 
তোমার স্পর্ধা! _দেবসেবার পরিবর্তে তোমার বিধবা কন্তাকে, তোমার 
বিধবা ভগিনী্ক, ভোমার রাত্রিতে শুইবার পথ্য। প্রস্তুত করিতে দাও! 
বিধবার দেবা করা, তগন্থিনীর সেবা করা, তুমি আপনার গুরুতর কার্ধয 
মনে নঞকরিয়া তুমি আপনার জীবনের সার কার্ধ।__সর্বন্থ সম্বল মনে না 
স্ব জীপব্যয় মনে.করিয়া থাক! সতী ব্রশ্মচারিনী গৃহে বাকা আর 
জ্টবস্ত ভগন্ধাত্রী গৃহে থাকা একই কথা । বিধবার অধশীর্বাদে, বিধবার, 
ব্রত সমাপনে তোমার কুল ধন্য হইবে, কিন্তু স্মরণ রাখিও তোঁমার দোষে 
তগশ্থিনীর "একবিন্দু অশ্রপাত হইলে তোমার কুল কালার্ণবে ভাসিয়া 
যাইবে। 
উপসংহার কালে বিধবা বিবাহের প্রধান উদ্যোগিগণকে ছুই একটী 
কথ। বলিব। ইন্দ্রিয় সেবার বেগ হিন্দুদমাজের দোষে হউক বা গুণে 
পহউক বিধবাঁগণ ক্রমে ক্রমে সম্বরণ করিতে শিখিতেছে। তোঁমরা আর 
তাহার উত্তেজনা করিও না, আর নরকাশ্নিতে ইন্ধন নিক্ষেপ করিও না। 
একটা পুক্রষ ২1৩ বার বিবাহ করে বলিয়া স্ত্রীগণেরও সেইরূপ অধিকার 
দিতে চাও, ইহা! বছ বিবাহের প্রশ্নে সমাধান হইবার যোগ্য, এ জন্ত 
এখানে তাহার সমালোচনা! করিতে চাহি না। কিন্ত বিবাহ না করিয়াও 
যে ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে কত নৈষ্ঠিক ব্রদ্ষচারী, কত সন্ন্যাসী বিচরণ 
করিয়া! আমিতেছেন, তাহা কি একবারও নেত্রপাত-করিয়৷ দেখ না? 
পুরুষগণ ভোগী আর ভ্ত্রীগণকে তাহার! ভোগ বিমুখ রাখিতে চায় একট! 
তোমাদের বলিতে লজ্জা বোধ হয় ন! £+ হিন্দু পুরুষদিগের স্তায় ভোগ 
ত্যানী, ব্রা বিদ্ধ আর জোন জাতির পুরু শ্রেণীতে দেখিতেখ্পাঁও ? 
নৈষ্ঠিক, রচারিগণ বা সন্ধ্যাসিগণ সকলেই শ্বভাব্জাত বৈরাগ্যের জন্ত 
*ভোগ ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু ত্মধো, অনেকেই শি সংযমের 
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গুণে প্রব্রজ্যার গন্থ! অবলম্বন করিয়া সুখী হইয়াছেন ।” শিক্ষা ও 
সংবমের গুণেই হিন্দু বিধবাগণ চিরত্রন্ষচারিণী থাকিতে পারিবেন | বিনয় 
করিয়া বলি, সকলে একত্র হইয়া স্ুশিক্ষা ও সাধু ভাব বৃদ্ধি ব্যবস্থা 
কর। বৃথা বিবাহ বিবাহ করিয়া বিধবাগণকে নাচাইয়া-তুলিও নাও 
সমাজকে কীাপাইও না। বিবাঁহই সমস্ত দুঃখ নাঁশের মুল কে বলিল? 
বিবাহিত। সকল স্ত্রীঃ কিন্খী? সার্বাঙ্গিক সখ কি সকলেরুভাগ্যে 
ঘটিয়! উঠে বিাঁহের মধ্যেও লক্ষ লক্ষ ছুঃখ দেখিতে পার্ডরা যায4 
পরমাত্মার় আত্ম সমংধান ভিন্ন সমস্ত ছুঃখ মৌচনের আর কোন সছুপাযুই 
নাই। ব্র্মচর্যের যতই বল বৃদ্ধি হয় ভারতে তাহারই উপায় বিধান 
কর। অলমতি বিস্তারেণ। ৮ 





শ্রাদ্ধতত। 

জড়তব্ববাঁদের বহুল প্রচারে, ক্রমশঃ আমাদের আত্মবিচারণা-শক্তির 
হাঁস হইয়! আসিতেছে । একে আমরা অনবুদ্ধি, তাহাতে ধর্মের দিকে-__ 
ঈশ্বরের দিকে মতি গতি অতি অল্প, আবার বিজাতীয় কুজ্ঞানজড়িত 
শিক্ষা অপূর্ব ইন্জ্রজালে বিমোহিত, সুতরাং শ্রাদ্ধ বা পিওদানাদিকে 
-এই্র! গরুর ঘাস কাটা” ভিন্ন আর কি বলিতে পারি !* ববীমান্গণ, তত্জ্ঞ 
খুষিগণের উপদেশ বাঁ আদেশের মর্ম উদ্ঘাটন করিতে 'না পারিলেও, 
তাহাদের আক্া পালন করিয়া থাকেন, কিন্ত দেখ! যায যে, শিক্ষাদদোষে 
অনেকের মন লৌকিক যুক্তিমাত্রকে অবলল্বন পুর্ব্বক কুসংস্কারের বশবর্তী 
হয় ও আতিবাহিক দেহতন্বে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়া সন্মার্গ পরিত্যাগ 
করিয়া থাকে । তাহাদেরই বিবেকবুক্ধি-বিচাঁরের সহায়তার জন্ত সংক্ষেপে 
এই প্রবন্ধটী লিখিত হইল! 

আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস এবং পরলোকগত পিতৃগণের প্রতি প্রগাঢ় 
রদ্ধীর বশবর্তী হইয়া তাহাদিগকে আবাহন ও তীহা দিগের তৃপ্তি কামনান্ 
নধি, ছুগ্ধ মধু ইত্যাদির বিহিত বিধান রূপ অর্পণের নাম শ্রাদ্ধ । 


ংস্কতং ব্যঞ্জনাচ্যান্নং পয়োদধি দ্বৃতং মধু। 
অদ্ধয়া দীয়তে যন্মাৎ তেন শ্রাদ্ধং নিগদ্যতে ॥ 

রঘুনন্দন বৃতবচনম্‌। 

জীব মৃত্যু হইলে নিজ নিজ কর্ম ফলাহ্ূপ অবস্থা লাভ করিয়া 
থাকে৷ শুভ কণ্খের ছারা দেবত্ব, জঘন্ত বৃত্তি-পরতত্ত্র। নিবন্ধন পিশাচ, 
ভোগকামন। প্রধুক্র মর্ত্য দেহ এইরপ নানা ক্রিয়াহুসাঁরে নানাবস্থা 
লাভ করি থাক্ষে। সংকল্পমী বাপনাই জীবকে এক বস্থ” হইতে 
্ অবস্থাস্তরের সেবায় নিযুক্ত করে) মরণ কালে মনোস্স শরীরে যে 
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প্রনৃতি ও 'যে আবেশ তীব্র ভাবে ক্রি করিতে থাকে, লিঙ্গ-শরীরী 
(পঞ্চ বর্শেন্দিয, পঞ্চ ভ্তানেন্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং বুদ্ধি ও ম্ননস্ততাত্মক ) 
জীব তদনুসারে নিজ প্রকৃতিগত লীলার উপযোগী আধারভূমি ( দেব, 
দানব, মানব, পণ্ড, কীটাদির দেহ) আশ্রয় করে) গুছ! ও মলিন! 
এই উভয় প্রকার বাঁসনাই ষত দিন জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে, তত 
দিন শ্রান্ধাদি গুয়োজনীয় নি 
গুদ্ধাত্মঁ লিঙ্গ-শরীরিগণ অগ্থি বায়ু আকাশ ও স্ুর্যালোকে বঅবস্থুন্র, 
করেন। এই পিভৃণণ মহাযোগী, যোগশরীরী ও যোগধারা । ইহারা 
ইচ্ছাময় হইয়া জগতের সর্বত্র বিচরণ করিতে সমর্থ হয়েন। যথা_- 


অগ্নির্ববাযুশ্চ সূর্ধযস্চ স্থানঞ্চ ভবতামিতি ॥ 
ক চে রঙ চে চে 
যোগিনো যোগদেহাশ্চ যোগধারশ্চ স্ুব্রতাঃ। 
কামতো বিচরিঘধ্বং ফলদাঃ সর্ববজন্ত্যু ॥ 
হেমান্জি ধৃত বরাহপুরাণে 
মনোময় শরীর যে মনের স্বভাবান্রূপ বিচরণ করিতে পারিবে, 
সাহাতে সন্দেহ কি? মন গৃহ, ছুর্গ, জলবিগর্ভ, স্বর্গ, মর্তা, রসাতল 
কোথাও যাইতে বাধা পায়না, স্থূল শরীরই কেবল সামর্থাভাবে মনের 
অন্ুগ্নানী হইতে গারে ন!। মনোময় বা লিঙ্গ-শরীরী পুরুষ আত্মজ্ঞানপূর্ব্ক 
মৃত্যু হইলে বা স্পোগবলে স্থুল শরীর হইতে পৃথক্‌ হইতে পারিলেই যথেচ্ছ, 
. গুতি করিতে পারেন, এবং মর্ত্য জীব অপেক্ষা বহুপরিমীণে অধিক সামর্থ্য 
লাভ করিয়া জীবগণের বাঞ্ছিত ফল দান করিতে সমর্থ হয়েন। তাহাদের 
নিকট হানের দুরত্ব ও সময়ের পরিমাণ অতিলঘু হইতেও লঘুতর রূপে 
প্রভীত হয়। কণিকাত! হইতে দিলী তাহাদের মুহূর্তের পথ ॥ আমাদের 
দীর্ঘকাল ভিচ্ছাদের মুহূর্ত মাত বলিলেও হয়। তথা পুর্ব মধুরোপচার- 


শাদ্ধ-তত্ব। ২৪১ 
পিপিপি 


সহ উপচৌকন দ্বারা! বিজ্ঞানময় বৈদিক মন্ত্রে তাহারা আহ্‌ৃত ও তৃপ্ত 
হঈলে আমরাও কল্যাণ পদ লাভ করিতে পারি। পার্থিব দেহ ত্যাগের 
সঙ্গে সঙ্গে সদাত্মগণের পার্থিব স্নেহাদি বিনষ্ট হয় সত্য, কিন্তু স্েহাদির 
স্থচ্ছ পবিত্র শর সুক্ষ ও কারণ শরীরের স্থিতিকাপ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয় না? 

* তাই তহারা অমাবন্তাষ্টকাদি পর্ববকালে ও মৃতাহে পুর্ব পাথিব দেহের 
সহন্ধে পুর্ন পৌজ্াদির নিকট সৎরুত ও তৃপ্ত হইবার এবং তীহাদ্িগকে 
-ক্ই্্গীদি অন্হহ বিতরণ করিবার জন্য বায়ব খদহ্ধারখ পূর্বক 
শ্রান্ধাকাজ্জী হইয়া মর্ত্ালোকে আগমন করিয়া থাকেন*। যথ!-- 


পিতরঃ পর্ববকাঁলেহু তিথিকালেষু দেবতাঁঃ | 


চি র্ ক ০ 








অমাবস্তা দিনে প্রাপ্তে গৃহ্দ্বারং সমাশ্রিতাঃ | 
বায়ুভূতাঃ প্রবাঞ্থন্তি শ্রাদ্ধং পিতৃগণ! নৃণা্‌ ॥ 
বাযুপুরাণে। 
এই অভ্যাগত পিতৃগণের শ্রাদ্ধ বা সৎকাঁরে তাহাদের তৃপ্তি ও 
আমাদের আত্মাতে দিব্য তেঞজের সঞ্চার হইয়া থাঁকে। পিতৃগণ দেবতা, 
খহনক্ষজাদির গতি বিধি তাহাদের অগোঁচর নহে । তাহার! যথার্থ পর্য- 
কালে (চতুর্দশী, অষ্টমী, অমাবস্তা, পুর্ণিম! ও সংক্রাস্তিতে) শ্রান্ধ প্রত 
শায় উপস্থিত হয়েন । কিন্তু তোমার অদুষ্টবৈগুণ্যে যদি পঞ্জিকার গণনার 
দোষে প্রতিপদ্‌ বা দ্বিতীয়াতে ঝ1 অন্ত কোন অযথা তিথিতে অমাবন্ত। 
বা কোন পর্বদিন জানিয়া শ্রাদ্ধের আয়োজন কর, তবে সে দিন প্রহ্ত 
নক্ষত্রা্দির বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ শক্তি প্রভাবে মপিতুগণ তোমার সমীপবর্জী 
হইতে প্লারিবেন না, ও শ্রাদ্ধ জঙ্জ পিতৃগণ প্রকৃতগক্ষে তৃপ্তি লু কৰিবেন 
না) অথচ তুমি আঁনিলে, শ্রান্ধ করিয়! পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিলাম ! 
বন্ততঃ তোমার কুত্ম পণ্ড হইল 1 অপর্ধদিনে,ব! অলগ্র প্রতি গত্য 
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শক্তি বিশেষ বিশেষ পার্থিব শক্তি জাল দ্বার! অভিহত হইয়া বাঁয়, এইজন্ত 
বথাধথ তিথিতে শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য । 

সাধু মানব! তুমি বিশুদ্ধ সঙ্কল্প শক্তি স্ত্র ( চা 1] ০০: ) 
যোগে যদি তাহাঁদিগকে আকর্ষণ কর, তবে তোমার বিশুদ্ধ মনোময়ী 
শক্তি হুত্রকে আশ্রয় পুর্র্বক তাহার! তৈজস মার্গ ( 3210:291 2810 ) রর 
দিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হয়েন। “স যদি পিতৃলোক-কাসে! ভবতি 
সন্বল্লাদেবস্ত পিত্রঃ সমুতিঠস্তি” ( ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ)। 

যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে ভক্তি অথবা জ্ঞানাদির গ্রভাবে সচেতন হইক্বা 
দেহ ত্যাগ করিতে না পারে, মৃত্যুর ঘোর আক্রমণে তাহার (হুক দেহীর) 
কিছুক্ষণ ব1 কিছুকাল ব্যাপী প্রেতত্ব ৰা অচেতন অবস্থা রূপ ( ০০০০৪" 
391985 1165) মুষ্ছা প্রাপ্তি হয়। চৈতন্যকাঁরক মনতযুক্তশ্রান্ধের কতক- 
গুলি ক্রিয়া! তড়িন্ময়__উদ্মাময়-_স্জ্জরদেহের এই মহামুর্ছা তঙ্গের প্রধান 
কারণ। কুশ ও অপরাপর শ্রাদ্ধীয় কতকগুলি ভ্রব্যও ইহার সম্পূর্ণ 
অনুকুল। চ7০%180 নামক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবেতাও বলেন যে কতঙ্ত 
গুলি প্রস্তর ও উদ্ভিজ্ঞজে আকর্ষণ শক্তি এত অধিক পরিমাণে আছে, 
যে তাহার| উ্মীময় দেহিগণকে শীগ্র আকর্ষণ করিয়া থাকে । এই জন্য 
পিতৃগণকে আবাহন কালে দর্ভ তিলোদকাদির;সংস্থান করা হয়| খখা-_ 


অন্মতুকুলে ম্বৃতা যে চ গতির্ধেষাং ন বিদ্যতে। 
আঁবাহয়িয্যে তান্‌ সর্ব্ধান্‌ দর্পৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ ॥ 
্ ৰাযুপুরাণে । 
শ্রান্ধে উৎসর্গীরকত দ্রব্য সুমৃহ সরুতবান্‌ জন্দণগণকে দান করিবার 
বিধি সাছে€এবং তাহাদিগকে ভোজন কন্ধাইতেও হয় ৷ পিতৃগণ ক্রাঙ্গণ- 
গণকে বিশুদ্ধ সত্ব নিজোচিত আধার জাঁ'নয়া বাযুবৎ তদন্থগামী, হয়েন ; 
. এব হি দেহে ত্রসরেণুমন্ন অলক্ষিত দেহে--দর্পণে গুরতিবিস্ব প্রবেশের 
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স্টার ব্রাহ্মণগণে অনুপ্রবিষ্ হইয়া শরান্ধািভ ব্য লা তৃপ্তি অনুভব 
করিয়া থাকে ঃ ইহাঁও আচার্ধ্যদিগের মত। ষথা- 
নিমস্ত্িতুন্‌ হি পিতর উপতিষ্ঠন্তি তান্‌ দ্বিজান্‌। 
বায়ুক্চানুগচ্ছন্তি তথাসীনানুপাসতে ॥. 
মনু 
২ এইন্য মহুসংহিতায় শ্রান্ধাদিকালে অযোগ্য ক্রাঙ্মণগণকে তোজন 
কর্ীইতে নিষেধ করিয়াছেন এবং মন্ত্রজ্ঞ পবিত্র রাঙ্গগকেই ভোজন 
করাইতে বিধি দিয়াছেন। যথা-_ টি 
আোতরিয়ায়ৈব দেয়ানি হব্যকব্যানি দাতৃভিঃ। 
অহত্তমায় বিপ্রায় তট্মৈ দত্তং মহাফলং ॥ 
দাতৃগণ হব্য | দেবতার্থ অন্ন ] কব্য [পিত্রর্থ অন্ন] বেদবিৎ ব্রাক্মণকে 
দিবেন) দেদজ্ঞ ক্থশীল [মহাবংশোদ্ঠব] ক্রান্ণকে যর পূর্বক যাহা 
খ্দেওয়া যায়, তাহাতে মহাফল লাভ হয় ) 
একৈকমপি বিদ্বাংসং দৈবে পিক্রযে চ ভোজয়েৎ। 
পু্ষলং ফলমাপোতি নামন্তরজ্ঞান্‌ বহুনপি ॥ 

' দৈবে ও পিতৃকার্ধ্যে বেদবিৎ একব্যক্তিকেও যদি ভোজন করান 
বাঁ, তাহাতে . যে মহাফল লাভ হয়, বেদানভিজ্ঞ বহু ব্রাঙ্গণকে ভোজন 
করাইলেও সেরূপ কল লাভ হয় না। 

সহঅং হি সহআপামনৃচাং যন্ত্র ভুঞ্জতৈ। 
একস্তান্‌ মন্ত্রবিৎ প্রীতঃ সর্বানহ্থতি ধর্মমতিঃ ॥ 
প্লাছে, বেনভি দশলল্ষ ব্রান্ঈণ ভোজন করাইলের্য ফন হয়! 
থাকে, ববেদবিৎ একজন ক্রাঙ্মণ ভৌজন করাইলে সেই সমুদয় ফল লাভ 
“হইয়া থাকে । 
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জ্ঞানোতরুষ্টায় দেয়ানি কব্যানি চ হবী্াঁষ চ। 
নহি হস্তাবস্থন্দিদ্ষৌ রুধিরেণৈব শুধ্যত? ॥ 
দাতা ভ্ঞীনসম্পন্ন বাক্তিকেই হব্যকব্য দান করিবেন, মুর্খকে দিবেন 
না। মূর্থকে দিলে ফল লাভ হয় না। শোণিতলিপ্ত হস্ত শৌণিত বারা - 
শুদ্ধ হয় না। ৃ 
যানতো। গ্রসতে গ্রাসান্‌ হুব্যকব্যেষমন্ত্রবিৎ । 
তাঁবতো। এসতে প্রেত্য দীপ্ত শুলষ্ট্যয়োগুড়ান্‌ ॥ - 
বেদানভিজ্ঞ ব্যক্তি দৈব পৈত্র কার্যে যত গ্রাস ভোজন করেন» 


রান্ধকর্তা মৃত্যুর পর ততগুলি প্রজ্জপিত শুল খ্টি নামক অস্ত্র ও লৌহ- 
পিগু গ্রাস করিয়া থাকেন। 
যথারীণে বীজমুণ্ত1 ন বপ্তা লভতে ফলং। 
তথানৃচে হবি্দত্থা ন দাত! লভতে ফলং॥ 
উর প্রদেশে বীজবপন করিয়া কৃষীবল যেরূপ ফল লাভে বঞ্চিত হয়, 
সেইরূপ অবেদজ্ত ব্যক্তিকে ভোজন করাইলে দাঁত! ফলতাগী হয়েন না । 
ন ব্রা্মণং পরীক্ষেত দৈবে কর্ধণি ধর্মমবিৎ | - 
পিত্র্যে কর্্মণি তু প্রাপ্ত পরীক্ষেত প্রযত্রতঃ ॥ 
ধার্দ্িক ব্যক্তি দৈবকার্ষ্যে ব্রাহ্মণ পরীক্ষা করিবেন না । হাহারা সৎ" 
পাত্র বলিয়া শ্রসিন্ধ, তীহাদ্দিগকেই ভোজন করাইবেন। কিন্তু পিতৃ- 
কার্ধ্য উপস্থিত হইলে বিদ্যা আভিজাত্যাদি যত্ু পূর্বক পরীক্ষা করিবেন । 
মুহ্ধি হুরীতও বলিয়াছে্*-ও ৭ 
স্থৃতিহীনায় বিপ্রায় শ্রতিহীনে ততৈবচ ॥ . 
"নং ভৌজনমন্যচ্চ দত্তং কুলবিনাশনম্‌ ॥ 
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ধর্মশীর্্রও শ্রুতিজ্ঞান বিহীন ব্রাহ্মণকে দা: বা তৌজন বনু 
কুল বিনষ্ট হু 
আত্ধকর্তী শুদ্ধাচার, সংযম, নিষ্ঠা, নিবৃত্তি আদির দ্বারা আপনাকে 
বিশুদ্ধ শত্তিক্াঁলী করেন এবং শ্রা্ধকাঁলে পুরোহিত যাক্তিক প্রভৃতি 
আনদগুগণন নিজ নিজ মানসিক সত্বময়ী শক্তি ও সিদ্ধ বেদমন্্ান্গত প্রভা- 
বের ৰষ্লা হামুর্ছ প্রাপ্ত হুক্ষ শরীরগত প্রেতাত্বাকে জাগরিত করিয়া 
কেন শ্ানধ ক্রিয়ার ইহা একটা বিশেষ ফল। নহামুগ্ছভ্ হইলে 
ভব নিজ নিজ কর্ণান্ুরূপ ফল ভোগার্থ বিভিন্ন লৌকান্তর্গত অবস্থা ৰ 
দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মরিবামাত্রই ষে জীব অন্ত মর্ত্য দেহ ধারণ 
করে, তাঁহায়ি নিশ্চয় নাই। কর্মান্দারে বছুদিন হয়ত ম্বর্গবাস করিয়া 
তঙ্খপরে (ক্ষীণে পুণ্যে মর্তালোকে বিশস্তি”) মর্ত্যদেহ ধারণ করে। 
মৃতাত্বা হ্র্গেই থাকুন বা মর্ত্য দেহ ধারণ করুন, শ্রাদ্ধকর্তার তাহা চিন্তা 
করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি যে পিখ্োদকাদি দাঁন করিবেন, তাহা 
*সেই আত্মার তৃপ্তি কামনায় বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া দিবেন । ব্রিটিস 
রাজ্যের মধ্যে তোমার যে কোন দেশ ব! প্রদেশস্থিত যে কোন আত্মী- 
য়কে “মণি অর্ভীর” করিয়া তুমি যে কোঁন ডাকঘর হইতেই টাকা পাঁঠা- 
 ইযদাও না কেন, রার্জকীয় ডাক বিভাগ তোমার সেই আস্মীয়কে সেই 
মুল্যের তত্রদ্দেশ প্রচলিত মুন্ত্রা যেমন পৌছাইয়! দেন, সেইরূপ পরলোক- 
বাসী আত্মার উদ্দেশে যে দ্রব্য নিবেদিত হইবে, তাহা মৃত্রাস্া যে ভাবে 
যেখানেই থাকুন না কেন, বিষ্ণ্মহিমায় তদবস্থার অনুকুল ভাবে_-গুপে 
বা শক্তিতত্বে পরিণত হইয়া! তাহার তৃপ্তি সাধন করিবে । মনে ক্রুর 
তোমার পিতাম্হ স্বর্গকাসী দেবত! হইয়াছেন, দেবতাগণ সুধাপারী; 
তুমি এখাঢুন জর তৃপ্ার্ধেন্দল নিবৈদন করিলে, তোমান্য এই ন্রদ্ধাদত 
জলের*দিব্য শি দৈবশক্তির আশ্চর্য্য মহিমায় অমৃত্তত্বে পরিণত হইয়া 
" তোমার দেবঙ্গপ পিতামহের তৃত্তি সাধন করিবে । আঁবারি মনে কর্‌, 
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বদি তাহার সদগতি না হইয়া থাকে, তবে বিশুদ্ধ সব শক্তি? পপ্রভাবযুক্ত 
পিগাদি দান দ্বার! তাহার উদ্ধার কামন| করিতে হয়) যান 


অস্মতকুলে ম্বৃতা যেচ গতির্ধেষাং ন বিদ্যতে.। 
তেযামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিগুং দদাম্যহং ॥ 
অরণ্যে বর্ত্নি বনে ক্ষুধয়া! তৃষ্ণয়া হতাঃ। 
ভূতপ্রেত পিশাচাশ্চ তেভ্যঃ পিগুং দদাম্যহং। 
অনেক যাতনা সংস্থাঃ প্রেতলোকে চ যে গতাঁঃ। 
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিগুং দদ্রাম্যহং ॥ * 
পশুযোনিগত। যে চ পক্ষিকীট সরীস্যপাঃ। 
অথবা বৃক্ষযোনিস্থা স্তেভ্যঃ পিগুং দদাম্যহং ॥ 
যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্তন্তে পিতরো৷ মম । 
তে সর্ষে তৃপ্তিমায়ান্ত পিগুদানেন সর্বদা ॥ 
পিতৃবংশে ম্বৃতা যে চ মাতৃবংশে চ যে মৃতাঃ । 
গুরু শ্বশুর বন্ধুনাং যেচান্যে বান্ধবা স্বৃতাঃ ॥ 
যে মে কুলে লুপ্তপিপ্াঃ পুক্র-দার-বিবর্জিতাঃ। 
ক্রিয়ালোপ গতা৷ যে চ জাত্যন্ধাঃ পঙ্গবস্তথা ॥ 
বিরূপা আঁমগর্ভাশ্চ জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ কুলে মম । 
” তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তঃ অক্ষ্যমুপ্তিষ্ঠতাম্‌ ॥ 
| সায়পুরাণে, / 
উপবু্চকু পিও দানের শ্লোকগুলি পাঠে শাস্ত্রীয় অভিপ্রায় হাই 
উগলকিহয় সেসৃতাত্ম। যে বেখন হীনাবস্থাতেই পতিত হউক্ক না কেন, 
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পিওদাতা তীহার কল্যাণ কামনায় ক্রিয়া করিবেন। *অতএব পুনর্জন্ম 
অর্থাৎ তাত কীট পতঙ্গ মনুষ্যার্দি দেহ ধারণ করিলেও পিখ্ডোদকাদি 
দান দ্বারা তাঁহার অবস্থান্ররূপ উপকারই হইয়! থাকে । কেবল মুক্ত 
ব্যক্তির আদ্ধব্বা শিগাদির প্রয়োজন করে না) এই জন্ যতি, যোগী, 
পরমহ্ংসগণ এ বিধানের অধীন নহেন। কিন্তু গৃহস্থগণ মুক্তিতাগী 


হইলে% ক্তীহার সম্তানগণ শ্রাদ্ধ, পিওদানাদি করিবেন । মনে কর, ' . 


সন লিখিত আছে “কাশ্তাৎ মরণান্মুকতিঃ” কাশীতে মৃত্যু হইলেই জীবের 
মুক্ত হয়। এতদনুসাঁরে কাঁশীমৃত ব্যক্তির শ্রান্ধাছি নিশ্রয়োজন, কিন্ত 
তাহার পুত্র কিরূপে জাঁনিবেন যে তিনি কাশীবাদ কালে আদৌ পাপ 
করেন নাঁই। কেনন! কাণীকুত পাপ অমার্জনীয় । তঞ্জন্ত মৃতাত্মাকে 
ক্র-পিশাঁচ মগ্ুলী কর্তৃক ঘোরতর রূপে নির্যাতিত হইতে হয়। এই 
সকল আশঙ্কা পরিহারার্৫ঘ কাশীম্বৃত মুক্তিভাগী ব্যক্তিরও শ্রাদ্ধ ও পিও- 
দানাদির প্রয়োজন | যে পর্যন্ত জীবাত্মা অনন্ত পরমাত্মার শ্বরূপত্ে 
,বিলীন না হইয়! যায়, সে পর্য্যন্ত মৃতাত্ম! যে অবস্থাতেই থাকুন ন! কেন, 
তাহার অসৃতত্ব কামন। করিয়া শ্রদ্ধাসহ পিওদানাঘি কর্তব্য । অ্ধীপুর্ণ 
কল্প শক্তির (11 2০৩:) আশ্চর্য্য মহিমা । 

যদি মৃতীত্মা গ্ধদেহিক উত্বমাগতি লাভ করায় তীহার পিপ্ডোদকা- 
দির প্রয়োজন নাও থাকে, তথাচ শ্রাদ্ধ নিক্ষল হয় না, কেনন! তাহাতে 
আদি পিত! ব্রহ্মা, বিষণ শিবাদিও তৃপ্ত হইয়। থাকেন। বথা-_- 
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তেযাঁং ত্রয়ঃ 'জিতাশ্চ ভবিষ্যস্তি তথাগ্রয়ঃ ॥ 

ব্রয়ো লোকাসুয়ো বেদ স্তখৈবচ যুগন্রয়ং। 

' পুজিতাশ্চ ত্রয়ো দেবা তরঙ্গ বিজু ম্বরাঁঃ ॥. 
ুযুর্মোতিরে। 
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* মানব যখন পীথিব দেহ ত্যাগ করে, রি সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পাখিব 
প্রকৃতি অনেক পরিমাণে বিনষ্ট হইর যাঁয়। দুষিত পার্থিব ভাব বর্জিত 
জীব বদি শুদ্ধসদাচারপুত উপচারে আহত, পৃজিত বা সংক্কত ও শুদ্ধ 
সঙ্কল্লোদসীরিত শবরূপ মহামক্ত্রে তপ্পিত ভয়, ভবে সেই আত্মা-সেই 
শুক্মভাব প্র অবস্থা সুত্র গতি ও অপরিমের শক্তি বিশিষ্ট সক শ্রীরাবৃন্ত 
আত্মা বে উন্নত ও পৃত হইয়া স্বর্গ হইতে উচ্চ স্বর্গে, জুখ হতে মহ! 
স্থখে, আনন হইতে মহানন্দধামে গমন করিবে, তাহার আর সন্যেহ কি? 
বীমান্গণ ! শ্রাদ্ধাদি বার! পিতৃগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া আপনারও : 
পরম শ্রেয়োলাভের পথ পরিফার করুন । 

কৃতজ্ঞ মানব! হৃদয়বান্‌ ভক্ত সাধো ! তুমি কোন্‌ প্রাণে তোমার 
পরম কুশলাকাজ্ফী পিতৃলোকের সৎকার না করিয়া স্থম্বং চর্কর্য চোষ্য 
ভোজন করিবে ? স্থূল জগণ্ড হইতে একবার অধ্যাত্মবরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়! 
দেখ দেখি, তুমি কেমন করিয়া তাহাদের পৃজ! পরিঙ্গার করিতে পার? 

বিধি পুর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকারীর পুণ্য ও পি পতৃগণের তৃপ্তি লাভ 
হা অমিততেজ! পিতৃগণ তৃপ্ত হইয়। গুভ দৃষ্টি করিলে শ্রান্ধকারীর 
কল্যাণ হয়, পিতৃগণ আকাঙ্কিত সময়ে শ্রাদ্ধ না পাইলে শ্রাদ্ধাধিকারীর 
প্রতি অণ্ডভ বা কোপনুষ্ট করিলে তাহার নান! অনর্থপাত হইয়! থাকে । 
যে গৃহ শ্রাদ্ধবর্তিত, স্বর্গীয় শক্তিতত্বের সত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ না রাখা 
বশতঃ সে গৃহে বীর পুক্রুষ জন্গ্রহণ করে না, কেহ অরোগী থাকিতে 
পারে না, কেহই দীর্ঘায়ু হয় না ও শ্রেরঃনাধন হওয়াও ছর্ঘট। যথাঁ- 

ন তত্র বীরা জায়ন্তে নারোগা ন শতায়ুষঃ | 
নচ শ্রেয়োইধিগচ্ছস্তি ত্র শ্াদ্ববিব্জ্িতম্‌ ॥ 
রি হারাত স্মতিঃ! 
অতএব নৈব শ্রাদ্ং বিবর্জয়ে ॥ £ 
০. 


নন 








প্রারৰ ও পৌরুষ। 


(চাাতি১০১: 0 ভান করা) চ০হগামঞওর ) 
প্রশ্ন । 


ঘেবীপুক্ষের পৌর্রমাসীতে, যখন পুরণচন্্ীনন। হাশ্তমুখী মা-যোগেশ্বরী- 
অধিিষ্ক কানী-যোগাশ্রমে অমল ধবল স্থশীতল চক্ড্রিকা-মালা, দিনকর 
করম ঠিজিজ্ঞান্গ বনের দৈহিক সন্তাপ হরণ করিতেছি, ভুখন পাশ্চাত্য 
জ্ন-বিজ্ঞান-তরম্নের কেন্দ্রভুমি কলিকাত। ( বাগবাজীর ) হইতে সমাগণ্ড 
সন্তাস্ত মহোদয় গণের মধ্যে একজন প্রশ্ন করিলেন--শস্বামীজী ! এই যে 
আমি আপনীর প্রতিষ্ঠিত বেদবিদ্যালয় হইতে আপনার দর্শন কাঁমনাক় 
যোগাশ্রমে আগমন করিলাম, ইহা আমার কোনও “স্বাধীন ইচ্ছাপ্রন্ত” 
না আমার “ভাগ্যে” সাধু সন্দর্শন ছিল এই জন্ত ? জীবের কাঁ্ধ্যাবলী কি 
স্বাধীন ইচ্ছা-পরিচালিত, না নিয়তি-নির্দিষ্ট ?” 

উত্তর । 
স্বাধীনতা । 

“সদাশয়, আপনি যে প্রশ্ন করিয়াছেন তাহা! বোধ হয় ইংরাজি 
প15৫0017 0£ 701”ও ৭5154590056600”কে লক্ষ্য করিয়া | জীবের 
কাঁধ্যাবলী “ম্থাধীন ইচ্ছাপ্রস্থত, এই প্রশ্নের মধ্যে জীবের স্বাধীনত। 
আদে আছে কি না| এই প্রশ্ন অস্তনিবি্ট রহিয়াছে 5 স্থতরাং জীব 
স্বাধীন কি পরাধীন ইহা আদৌ বিচার্ধ্য। গ্াধানত/ কথাটা আমুরা 
পাশ্চাত্য 26৪৫0 অর্থে ব্যবহার করি। শাস্ত্র কিন্ত অন্তভাবে উহা 
গ্রহণ রকরিযুছেন, 1 “স্ব” বঞ্তে শাস্টর চু্ব্শতি তত্বের স্লুতীতৎ্আত্মা- 
কেই? বুঝেন। * সুতরাং শাহীয় অর্থে স্বাধীনতা শব্দকে ক্ষিতৃপ্তেজো- 
প্মরুদ্যোম হইজেমহতত ও প্রকৃতি পর্য্যস্ত শ্মারাম্পর্ক স্থান 


২৫০ ভ্রীরুষ্ণ-পুষ্পাপ্রলি। 





বারের 28 
বুঝাঁয়। ব্রঙ্গ সারূপাই প্রকৃত স্বাধীনতা ) নতুবা কাঁটাপু হইতে 
্রন্বেন্জাদি ময়দ্গণ পর্যন্ত সকলেই অধীন । স্থতরাং শান্তর হিলাবে 
মায়াময় এই অখিল সংসারে কেহই স্বাধীন নহেন । , দেখুন যে মুহূর্তে 
জননী-ঠরে জীবের জন্ম হয় সেই মুহূর্তে. ৮ 

(১ নিজ নিজ পিতা ও মাতার ও পূর্ববপুরুষানুগত প্ররুতি, "শক্জি 
এবং ভাব যেক্ধপ থাকে ভ্রণবীজে সেই প্রক্কতি, শক্তি ও৫ভাবের 
প্রভাব সঞ্চারিত ্য়ঃ তাহা আমৃত্যু সেই মানবে কার্ধ্য করিতে খুুক্রে ? 
স্থূল দৃষ্টিতে ইহাইত প্রথম অধীনতা » “এই পুরুযান্থগত প্রভাব” 
(৩1০৭1 ) মানবের কত কার্ধোর কারণ হয়, কে বলিতে পারে ? 

(২) আবার সেই মুহুর্তে গ্রহনক্ষত্রাির যেরূপ সঞ্চার ধাকে তাহার 
প্রভাব ; এই জগতের তাৎকালিক নৈসর্গিক অবস্থা ; এই জগতে গর- 
মাথুপুজের সহিত অন্থান্ত অসংখ্য জগত্রূপ গ্রহনক্ষপ্রাদির উপাদানভূত 
পরমাণুপুঞ্জের আকর্ষণ বিকর্ষণ জন্ত যে স্থুসথস্ গ্রভাঁবতরঙ্গ সেই জীব- 
দেহের বীজ-্বরূপ শুক্র শোঁণিত বিন্দুর পরমাণু রাশিতে সথশরিত হইয়াছিল, 
তাহার সহিত জননী জঠরস্থ যন্ত্রাদির উপাদানতূত পরমাণুঞুঞ্জের আকর্ষণ 
বিকর্ষণ রূগ এক অপূর্ব গরভাব ; পার্থিব তাড়িত শক্তির দহিত জৈব 
তাড়িতের তাৎকালিক সামঞ্জস্য, শ্রভৃতি প্জন্মকালগত প্রভাব রাশি” 
দেই মানবে চিরদিন ক্রিয়! করিতে থাকিবে ; স্থৃতরাৎ “জন্মকীলগত” 
প্রভাবেরও সে অধীন। 

(৩) দশমাদদশ দিন মীতৃকুক্ষিতে অবস্থান কালীন মাতা যে সকল 
চিন্তা করেন, মাঁতা যে সকল দৃস্ত দর্শন করেন, মাতা যে প্রকারের খাদ্য 
গ্রহণ করেন, যে স্থানে যে ব্যয়তে, যে ভাবে্অবস্থান করেন, তাহার 
সম্মুখে বিশে ভাবে যে ফেবস্ত থারকে_-ক্ী সকলের প্রভা সেই জীবের 

_ উপর আধিপত্য করে। যতদিন প্র শিশু মাতৃক্রোড়ে এবং মাুগ্ন্ে 

| লালিত হয ধধকালে মাতার যে সকল দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন " 


পরার ও পৌরুষ ২৫১ 
হইতে থাকে,* ৩৫ তৎ পরভাব-পুঝ তাহার উপর চিরদিন কি করিবে । 
শিশু জ্ঞানলাত্তঃকরিলে “মাতার দৃষ্টান্ত, সঙ্গ, ও উপদেশ এবং স্নেহ হইতে 
যাহা” কিছু লাভ করিবে, তাহার গ্রভাবরাশিও (015857781 707606) 
এ জীবের উপর চির আধিপত্য করিবে । 

(৯ অন্যদিকে, শিশু যে মুহূর্তে ভূমিষ্ঠ হয়, তৎকালে গ্রহনক্ষত্রাদির 
আবস্থানটসথা, ও সঞ্ার) এবং তত তৎ উপাদান ভূত পরমাণু ও শক্তি 
ুপ্টেরসসিত পার্থিব পরমাণু ও শক্তি পুঞ্জের সামঞ্জস্য ; শিখ দেখের 
পরমমণুও তড়িতের সহিত নৈসর্গিক পরমাণু ও তন্ডিতের আকর্ষণ ও 
বিকর্ষণ) সদ্যজাত শিশুর সুস্থ হ্বদয়ে এই জগতের প্রথম শরতিবিষ্ব? 
শিশু বেষ্টনক্চারী তাবৎ পদার্থের (9251:07175069 ) সহিত শিশুর 
আত্মনিহিত শক্তিরাঁশির প্রথম সামঞ্স্তের চেষ্া_“ছুমিষ্ কালের এই 
প্রভাবরাশিও শিশুতে চিরদিন আধিপত্য করিবে । 

(৫) পরে শিশু পিতু দৃষ্টান্ত, ভাব, চিন্তা, উপদেশ, তিরস্কার এবং 
কহ হইতে যাহ! লাভ করে তাহার প্রভাবরাশিও শিশুকে পরিচালিত 
করে। এই পৈত্র প্রভাবেরও (8691079] 1306500 ) সে অধীন। 

(৬) তৎ্পরে শিশু যে সকল ভ্রাতা ও ভগিনী, সমবয়স্ক ও সহপাঠীর 
সহিত একত্রাবস্থান, ও ক্রাড়াদি করে তাহাদের প্রভাব ১ যে দেশে ষে 
কোন বাষুতে সে লালিত হয়, ষে সকল পুস্তকাদ্ি পাঠ করে, ত্তৎ 
প্রভাবাদিরও দে অধীন | ইহা বাল্য প্রভাব বা সংস্কার । 

,() যৌবনে জীব যে ভাধ্যা, যে তনয় তনয়া প্রাঞ্চ হয়, তাহাদের 
গ্রতি মমতা বশত: তাহাদের প্রন্কৃতি স্ধরিত শ্রভাবও তাঁহাকে পরি 
চালিত করে। ইহা যৌব্ল-সংস্কার ) 

&ু) পরে যে সকল বৈশস্িক দ্ব্যাপাে সে দিপ্ত হয, ফেসকল 
বিষয়ীর সঙ্গ করে, যে সকল পুস্তক পাঠ করে, সে যে দেশ সকল পরিদর্শন 
ফরে, তাহার প্রপ্ডাবও তাহাতে থাকে। 





২৫২ শ্রীকুষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি । 





7) বার্ধক্যে আজীবন সঞ্চিত প্রভাবরাশি সেই ছূর্ববলশক্তি ও ছুরব্বল- 
চিত জীবকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া রাখে ৷ 

সুতরাং দেখ! গেল আমাদের বেষ্টনকারী পদাথপুঙজের( (ভস1০0- 
[705 ) প্রভাব সকল আমাদিগকে নান কার্ষযে প্রেরিত করে, 
সুতরাং আমি পরের কথায় চলি, পরের কথ বলি, পরের কথায় /খলি, 
আমার আবার শ্বাধীনতা কোথায় ? ্ মর 

আমিদ্যদি অগ্ঠ সশ্বদ্ধ শুস্ত হইয়া, সম্পূর্ণ পদার্থাস্তর বিহানুস্তইয়া 
জন্মিতাঁম, তাহা হলগলে এক দিন স্বাধীন হইলেও হইতে পাঁরিতীম ) 
কিন্ত সষ্ট আমি এই বিশ্বের অংশীভূত বিন্দু মাত্র) একই অথণ্ড নিয়ে 
উহার সহিত সন্বদ্ধ, স্থৃতরাং আমার নিরপেক্ষ অস্তিত্ব কোথায়? আমার 
অস্তিত্ব সাপেক্ষ (7২০196%০)। 

যে মহান্‌ লক্ষ্যের দিকে এই বিশ্ব নিরন্তর প্রতিপাদক্ষেপে অগ্রসর 
হইতেছে, জোত বিতাড়িত তৃণের ন্তায়, তদংশীভূত আমি তত্মহ নীত 
বেছি? আমার আবার স্বাধীনত| ? তবে যদি কোনও কৌশলে” 
চতুর্ববংশতি তত্বাতীত আত্মাকে জানিয়া প্রকাতির উপর আধিপত্য করিতে 
দা তাহ! হইলে এক দিন “স্বাধীন” হইতাম ।--যে জাতি প্রর্কৃতির 
উপর ষে পরিমাণে আধিপত্য লাভ করিয়াছে সেই পরিমাণে সেই জাতি 
অপর জাতিকে অধীন করিয়া স্বাধীন হইয়াছে। স্থতরাং সামর্থোর 
সহিতই স্বাধীনতার আরম্ভ; খেয়ালের সহিত নহে। মায়ান্ধ 
আমরা যে (৮৮5৪ %11]) এর খেয়াল দেখি তাহার নাম স্বাধীনতা 
নয়ু। 


প্রা ।০ 


_.. কিন্তু এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করিলাম তাহাতে এক দিকে 
আমরা লক্ষ রাখি নাই ৷ ত্য সংস্কাররাশি লইয়া জীবাগ্া জননীজঠরে - 


প্রারন্ধ ও পৌরুষ। ২৫৩ 





প্রবেশ করে,ন্যে সংস্কার রাশি তাহার জন্মের হেতু, যাহী লইয়া তাহার 
ব্যক্তিত্ব-_তাহার কথ! বলা হয় নাই। 

দেখা গাছে ছুইটী জীব (থা যমজ কুমার দয় একই জন্ম 
কালীন প্রভাবু, একই পৈত্র ও মাতৃপ্রভাব, বংশীনুক্রমিক (619150165) 
প্রভাব; একই ভূমিষ্ট কালীন প্রভাব, একই বাল্যাদি সংস্কারের অধীন 
থাকি” বিভিন্ন গ্রকৃতির পরিচয় প্রদান করে, বিভিন্ন কর্মে রত 
হয় পুগ্খানে কার্ধ্য-কাঁরণ-তত্বের কেমন বিশৃঙ্খল], উপাধি হয়? 
প্রকৃতির জনয়িত্রী একই অবস্থা (০০%1700095065 ১) ফিন্তু ফল রূগ 
প্রকৃতি, তৎফল প্রবৃত্তি, এবং তাহার ফল চেষ্টা অন্তরপ । আবার 
কারণতত্বেরে«নিয়ম অথণ্য ? সথতরাং-__এন্থানে অগত্যা শ্বীকার করিতে 
হয়, কারণ নির্ণর সম্পূর্ণ হয় নাই) শ্রীক্কৃতি-গঠনে কেবল আজকম্মদৃষ্ট 
অবস্থা যথেষ্ট নহে। জীব ইহ জগতে অবস্থা-তরঙ্গে নিপতিত 
হইবার পূর্বে কিছু না কিছু প্রক্কৃতি গঠনোপযোগী কারণ লইয়া আসিয়া- 
,ছিল। তাহ! এই “ৃষ্ট” কারণ রূপ “দুষ্ট” অবস্থারাশি নহে তাহার 
অন্বেষণ জন্য রি ইহ জীবনের ক্ষুত্র সীমার মধ্যে আবন্ধ থাকিগে 
চলিবে না? তজ্জন্ত আমাদিগকে সেই জীবের ইহ জীবনের পুর্বাবস্থা 
(শ্রাগভাব) তীব্র দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে ? অতীতের অন্ধতমসাবৃণ্ 
রাজ্যে দিবা-ঝ্রীনের দীপ লইয়া, সেই প্অনৃষ্ট” রাজ্যে তাহার কারণ 
অন্বেষণ করিতে হইবে। সেই কারণ এখন দেখ! যায় না বলিয়া, 
তাহাকে "অনৃষ্ট” কহে) সেই কারণ রাশি অভীতেআ'রস্ত হইয়াছে, 
(যাহার ফল ইহ জীবনে লাভ কর! যাইতেছে ) এই জন্য তাহাকে 
“প্রারনব” ও বলে। সে প্রারবূই ইহ জীবনের সখ ছুঃখাঁদিতে. পরিণত 
হয়» তাহা গুল প্রন্ককি ও অবস্থা 8 %7%1:9001885 ) এসংঘটন 
করে এ এই শ্রারবের নিয়ামক কে? ঈশ্বর যদি সত্যন্বরূপ ছয়েন, 
* “ঈশ্বর যদি সর্ধ্ঞ” হয়েন, এবং ঈশ্বর যদি পপর্বশত্তিমান্ষ ইয়েন তবে 


২৫৪ শীকষ্ণ-পৃশ্পীঞ্কলি। 


স্বীকার করিতে হয় যে, যে ঈশ্বর ত্রিকালজ্ঞ, অর্থাৎ ধাহার নিকট 
কেবল বর্তমান কালই বিদ্যমান, তিনি নিশ্চয়ই এই বিশ্বসম্পৃক্ত তাবৎ 
ঘটনাই অবগত মাঁছেন এবং তিনি যাহা অবগত আছেন? তাহা সত্য; 
কারণ সত্য্বরূগে ভ্রম অসম্ভব যাহ! সত্য তাহা ঘটিবেই ঘটিবে, 
কিছুতেই তাহার বাঁধা হইবে না) কারণ ঈশ্বর র্মশিমান। তাহার 
প্রভাব অশ্রতিহত ॥ * 

অতএব জগত তাবৎ ব্যাপারই নির্দিষ্ট আছে, শ্বীকাঁণ করিতে 
হয়। স্মুতরি প্রত্যেক জীব সম্বন্ধে যাহা যাহ! “ঘটবে, যে পর্ব দিয়া 
সে অবশেষে "প্রকৃতি বিলয়ে” ব্রহ্মসারূপ্য লাঁভ করিবে, তৎ সমুদায়ই 
নির্দিষ্ট আছে। শ্রতোক জীবনে যে যে অবস্থার ্ধীনে জীব 
থাকিবে, যে কুলে, যে গোত্রে, যে দেশে, যে স্থানে জন্মিবে তাহ! 
নির্দিষ্ট আছে) স্থৃতরাং এক জীবনের অনুষ্ঠিত কর্্মাবলী অন্ত জীবনের 
সুখ ছঃখাদির কারণ হয় । এইরূপ একবারের কর্ম অন্য বারের প্রারদ্ধ 
হয়? এবং তাহাই অপর বারের ফলরূপে পরিণত হয়। স্মুতরা$ 
প্রারৰের নিয়ামক ঈশ্বর । তথাপি জীবের স্বাধীনত। বুদ্ধি আসে কেন ? 
স্বাধীনতা কিছু কি নাই? আছে। বিশাল জলধি গর্ভে মীনের 
যেমন। মীন যথেচ্ছ সন্তরণ, আহার বিহার করে) কিন্তু তাহা 
জলধির মধ্যে । 


পৌরুষ। 


_ ইচ্ছামত বিচরণ করে বলিয়া মওস্তের হয়ত ধারণ! সে স্বাধীন ? 
কিন্তু ধাহারা মতস্ত-তন্ত নিতু আছেন, তাহার জানেন মৎস্তের সন্তরণ 
আহার,সং রহ করেক বার্গার মাত্র করিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহার 
মধ্যে সামরিক বৃত্তি প্রণোদিত হইয়া সে বাহ হউক একটা না একটা 

করিতে পাকে একন্ত জলের সীম! ও নিদিষ্ট সাম্যের সী! কখনও সে” 


প্রা ও পৌরুষ। ২৫৫ 


অতিক্রম করিতে পারে না। সদসদাত্মিকা প্রন্কৃতি লা করিয়া মানবও 
নির্দিষ্ট কয়েকটা বৃতি প্রণোদিত হইয়া নির্দিষ্ট সদসৎ কয়েকটা মাত্র 
ব্যাপারে লিশ্বী হইতে গারে, প্রকৃতির গণ্ভী উ্জ্ঘবন করিতে সহজে সে 
পারে না, কারণ তাহার সামর্যের একটা সীমানির্দেশ আছে? তাহার 
* মধ্যে থাকিয়া যে যাহা করে, সে মনে করে তাহাতে তাহার সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা *আছে। এইরূপ গতীগত শ্বাবীনতাকে যদি স্বাধীনতা! 
বলিতে ইস, তবে এই হিসাঁবে মানবের স্বাধীনতা আছে । বীর কিন্ত 
বাহন শব আদৌ এীযোগ করেন নাই। শানে পৌর পদ ব্যবধত 
আছে। পুক্রুষ শবে শাস্ত্রে আত্মাকে নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং 
পৌরুষ শক আত্মাভিমুখী চে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যে চেষ্টায় 
আত্মার মায় সমবদ্ধ বিচ্যুতি হয়, যাহাতে তাহার মায়িক বন্ধন হইতে 
কি হয়, তাহাই গৌরুষ। লোকে ইহাকে কিন্তু পৌরুষ বলিয়া বুঝে 
না। সদসদাত্মিকা যে সকাম চেষ্টা দ্বারা মানব সখ ছঃখাঁদি ভোগ 
করে, অর্থাৎ প্রারনধের ফল ভোগ করে, তাহাকে লোকে পৌরুষ কহে। 
কিন্তু এই পৌরুষ পুরুষাভিমুখী নহে, মায়াভিমুখী। সুতরাং প্রত 
পৌরুষ নহে। অতএব পৌরুষ দ্বিবিধ হইল__এক আত্মান্থগ পৌরুষ, 
অপর প্রারন্াস্কুল। মনে করুন কেহ মুক্তি কামনায় বেদাস্তাদি পাঠ 
করিয়া বন্ধ বিচারণায় নিযুক্ত হইল অথব। নিষ্ধাম ভক্তি পুর্ব 
ভগবানের উপাঁসনা করিল; আবার তয়ত কেহ এখান হইতে নিকট- 
বর্তী একটা বাটা গমন করিতে করিতে সর্প হইয়া দেহ ত্যাগ 
করিল। ক্রচ্ম বিচাঁরণা বা ভগবানে নিষ্কাম প্রীতি মায়িক কোনও 
বন্তর দিক লক্ষ্য করে না, সুতরাং সেই পৌরুষের ফল প্রারাধীন সখ 
ছখাদি হইতে পারে না, ডাহা ঠরযাসতীত পদার্থে নীত কুরিৰে ঃ 
হত এই জাতীয় পৌরুষই প্রকৃত আত্মস্থগ পৌরুষ ।& আর যাহার 
*প্রারবলদ্ধ সপ্গ্দংশন নির্ধারিত ছিল, যেই সর্প দংশনরূপঃ উবস্ৃভাবী 


২৫৬ শ্রীকুষ্ণ-পুষ্পাঞ্তলি । 


ফললাঁত জন্ত এখান হইতে অন্তত্র গমনরূপ পুরুষকার-সপ্রারনধান্ুগ 
পুরুষকার, প্রক্কৃত পুরুষকার নহে। এইরপে সর্গার্দি ভোগ জনক সৎ 
ৰা পুণ্য কার্ধা, অথবা নরকাদি প্রাপক অসৎ, বা পাপাছঠান মায়া 
বা্যান্তর্গত সুতরাং প্রারন্ধান্থগত । ঈশ্বর লাভ ব৷ মুক্তি আদি প্রাপক 
পৌরুফআাবক বাসনা বীজ ভগবান্‌ জীবহৃদয়ে অনুগ্রহ পূর্বক দিয়াছেন 
বলিয়াই জীব কোন না কোন সময়ে কর্ম বন্ধন বিচ্যুত হয় নতুবা 
প্রারবের হত্ত হতে নিষ্কৃতি পাওয়া ছুর্ঘট হইত। প্রার ভোগ 
করিতে করিতৈ যখন জীবের প্রক্কতিগুদধি হইগকা-_প্রকৃত পৌঁরুষ 
প্রয়োগের অবকাশ আসিয়া উপস্থিত হয় তখনই জীব পোরুষ কৃপায় 
মুক্তি লাভ করিয়া “পুরুষ” সঙ্গলাভ করে। প্রকৃত পৌর প্রাপিকা' 
গুজ্ধা বাসনাই: মুক্তির হেতু, তাই উক্ত হইয়াছে-_- 


বাসন দ্বিবিধা প্রোক্ত। শুদ্ধা চ মলিন! তথা । 
মলিনা জন্মনো হেতুঃ শুদ্ধা জন্ম-বিনাশিনী ॥ 
যোগাবাশিষ্ঠ। 
এই মলিন! বাঁসনাক্ষয়ই জীবের পরম মঞল জনক-_ 
বাঁধনা-তানবং রাম মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে | 
বাঁসন। দ্রাট্যতা রাম বন্ধ ইত্য ভিধীয়তে ॥ 


প্রারধ ও পৌরুষের বিচার বহুদিন-_চিরদ্িনই চলিয়! আসিতেছে, 
ইহার প্রক্কৃত তথ্য নিরূপণ বাসনা শূন্ত হবদয় ব্যতীত অন্ত হবদয়ে হইবার 
সম্ভীবনা নাই। তবে সকল স্বিচারই শুভপ্রদ, তাই আলোচ্য! 
বহু শতাব্দী পূর্বে যখন ভারতবর্ষ কেদে বিপ্নবে পরিপ্লাবত হইয়াছিল, 
যখন জনাতর্ন ধর্ম সঙ্কুচিত ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ই 
ছর্দিনে আমনের প্রকট চা সাক্ষাৎ শঙ্করাবতার মহা! শবরাচা্য নু 
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অহ্ৈত বাঁদর বিজয়কেতন লইয়া বিখ্যাত কর্মী পরম পণ্ডিত শ্রীমণ্ডন 
মিশরের ভবনোদ্েশে বিচারার্থী হইয়া! গমন করিতেছিলেন। তখন 
সেই ভবন দি্দেশ্‌ করিয়! মিশ্রের দাঁসীও বলিয়াছিল__ 


ফলপ্রদং কমন ফলপ্রদোহজঃ কীড়াঙ্গনা যত্র গিরং গিরন্তি 
দ্বারন্ছন্টরড়ান্তর-সন্নিরুদ্ধাঃ জানীহি তন্মগুনপপ্ডিতৌকঃ ॥ 

* ফে্যুনে শুক ও সারী কর্মই ফলপ্রদ, অথব! ঈশ্বরই ফ্াদাত! এই 
কথ। নইয়। তর্ক করিতেছে সেই গৃহই মণ্ডন মিশ্রের বুটা বলিয়! জানিও । 
যেকালে পণ্ডিতগণের ঘোর বিতর্কে শুক সারীতেও এই বিচার শিখিয়া- 
ছিল, তৎকাঁলে ইহ! কতদুর প্রচারিত ছিল সহজে উপলব্ধি হয়। আস্মা- 
হগ পৌরুষই গ্রক্কত পৌরুষ) নতুব! অন্ত সমুদয়ই প্রা ভোগ ও 
অদৃষ্ট সঞ্চয় মাত্র শিষ্ধাম উপাসনাই জীবের অতি কর্তব্য এবং তাহাতেই 
জীবের পরম কল্যাণ লাভ হইবে । 


ও হরিঃ ত। 








কে 


সত্যম্‌। 


সত্যের আদর চিরদিন সর্ধত্র সমান ভাবে বিদ্যমান্‌। খ্বীহার জীবন 
আছে, সে সত্তাকে সম্মান ও গ্রীতি না করিয়া থাকিতে পারে না) ধর্ম 
সম্প্রদায় সমূহে শত মতভেদ ও বিষম বিরোধ বিচ্ছেদ থাকিলেও সত্যের 
গ্রতি সমাদর দেখাইতে কাহারও মতভেদ নাই । সত) কথা বলিবে, 
সত্য পথে "চলিবে সত্য ধর্ম মানিবে, এ সকল মধুর ধ্বনি বা কহ 
কীন্ডিত হইয়া থাকে । শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, ধনী ও দরিদ্র, সর্ধীস্ত ও 
বিভ্রান্ত, স্ত্রীও পুরুষ, বালক, যুব! ও বৃদ্ধ, রাজ! ও প্রজা, ক্রেতা ও 
বিক্রেতা, সকলেই সত্যের বহুমান করেন। দেশ ভেদে, জঃংতি ভেদে, 
বৃত্তি ভেদে, বন্দ ভেদে, ধর্ম ভেদে, বর্ণ ভেদে, আশ্রম ভেদে, যুগ ভেদে, 
উপাসনা ভেদে, শান্বান্বশাদন ভেদে সতোর মর্ধ্যাদাচ্ছেদ কোথাও 
দেখিতে পাওয়া যায় না। ঘরে কি বাহিরে, মঠে কি মন্দিরে, সমাজে 
বা সভীর মাঝে, ভৃভলে কি রসাতলে, কি স্বর্গ মগুলে, রঙ্গগ্রাঙ্গণে বা_ 
তপোবনে, সজনে বা বিজনে, মনে মনে বা কথোপকথনে, সত্যের প্রতি 
সকলেই অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন! সতাই বচন রচনারূপ মণি 
মাণিক্যের প্রভা, সত্যই সুচিস্তারপ পয়োধিজলের শীতলতা ও গভীরতা” 
সত্যই ধর্মরূপ সিংহের বীরবিক্রম, সত্যই শূর বীরবর্গের অমিত তেজ, 
সত্যই রাজার রাজশক্তির মহাবেগ, সত্যই গৃহস্থের বৌভাগ্য শরীর ভিততিমূল, 
সত্যই সন্মযাসীর সাধনার সম্পত্তি 
« সবল, সাহসী, তেজস্বী ব্যক্তি ভিন্ন অন্তে সত্যকে আশ্রয় করিতে 
পারে না । বাহার বৃথাভিমান আছে, যাহারু মলিন প্রতিষ্টা বুদ্ধি ও 
মানৈষুপ! গ্রবল, যে ভীত ও ছু্বাপহ্বদয়” মে বাক্তি সত্যকে আশ্রয় 
করিয়া থার্কিতি পারে না। সত্য শিক্ষিত সভাজগতের *শিরোমুকুটমণি, 
সত্য শিক্ষী দীক্ষা কর্ম, ভক্তি, জ্ঞানাদি মহারত্বরাজির সুগভীর খনি- 
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বলি বিজলনাজে জানত সত দেহ দ্বারাই স্ব সম্পদ লাভ হয়, 
সত্যের তীব্র তেজে বিপুল বিপ্ল বিপত্তি প্রশমিত হয়ঃ ধিনিই সত্যের 
সেব। করিয়া্্ছিন, তিনিই ত্রিজগতে ঞ্রবতাঁরা সদৃশ স্থির প্রতিষ্ঠা লাভে 
কতার্থ হইয়াছেন ॥ িনি সতাসেবার জন্ত শারীরিক, পারিবারিক বা 
লৌকিক স্ু্থকে তুচ্ছ করিয়াছেন, তাহারই প্রতিচী, তাহারই ধর্ম, তাঁহা- 
রই তস্তাঁ, চন্দ সূর্য্য গ্রহতারা ও বিছা্দামকেও চমকিত করিয় ব্রিলোক 
ওত্রিবল ব্যাপিয়া আলোকমালা বিস্তার $রিয়াছে। 


আত্মার্থে বা পরার্থে বা পুক্রার্থে বাপি মানবাঁঃ। 
অনৃতং যে ন ভাষক্তে তে বুধাঃ ব্বর্গগামিনঃ ॥ 


আপনার জন্ত বাপরের জন্ত অথব! নিজ প্রিয় পুত্রের জন্তও যাহার! 
অসত্য কথা বলেন না, সেই মনম্থী মণ্ডলীই স্বর্গগামী হইয়া! থাকেন । 
সত্য গৌলকবিহারীর কৌন্ততমণি সদৃশ উজ্জল হইলেও, সত্য সকলের 
নবান্িত ও পরমার্থ স্থান অধিকার করিলেও, সত্যকে জানিয়! লইবার, 
সত্যের স্বরূপ বুঝিয়া লইবার, সত্যকে নানাতত্ব হইতে বাছিয়! বাহির 
করিবার সামর্থ; সকলের নাই। আপনার মনগড়া সতের উপল ধরণ 
গাথিয়া প্রায় সকলেই নিজ নিজ কালা প্রস্তুত করিয়। লয়। নিজ 
নিজ সংস্কার ও নিজ নিজ বিশ্বাসের বশবর্তী হইস্»। সকলেই নিজ নিজ 
মনের ময়লা মাথা কষ্টিতে সত্যরূপ নবর্ণ কষিয়! লয়। স্থুবিজ্ঞ ও জুদক্ষ 
্বর্ণকাঁর ব্যতীত যেমন তুমি আমি অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বর্ণ কষিয়! তাহার 
উত্তমাধমতা বুঝিতে পারি না, সেইরূপ সত্য স্বরূপে সমাহিত সংপুরুষ 
বর্গ বাতীত সাধারণ লোকে সতের প্রক্কত তর নিরূপণে অসমর্থ । আঅঁহ- 
বের অনেক শঠস্বাক্তি 'সরজ বিশ্বাসী প্ামবাসীর কাছে গিপ্টী গহন! 
স্ব্ণাস্কার লিক বিক্রয় করিয়া খাকে | বিচাঁর বোধ বর্জিষ্ি খামবাসী 
০্রণ্র্মে সেই ভূণই সমাদর পূর্বক সাবধানে গৃহে লইয়া খু" এইরূপ 





২৬০ প্র শ্রীক্ষষ্ণ-পুম্পাঞ্জলি ) 


০০০৮০৩০৫০১০ 
বাজারে বাজারে ধর্মের দরবাঁরে রাজাব দ্বারে কাঁ্ধ্য ক্ষেত্রের ন্পনাধিকারে 


সত্য কত শত আকারে বিক্রীত হইতেছে, তাহা বল! যায় না) 

একজন বিখ্যাত বক্তা ইতরাজিতে “রাঁজযোগ” ব্যাখ্যান কীলে বলিয়া- 
ছেন, যখাদুষ্ট ঘটনাবলী বিবৃত করার নাম সত্য” । কেন 7 বথাশ্রুত, 
বথাব্ৰাত, যথাস্বাদিত, যথাস্পৃষ্ট, যথানুমিত বিষয়ের যথাযথ বিবৃত করার 
নাম কি সত্য নহে? স্থতরাং এ অসম্পূর্ণ সত্যের ব্যাখ্যায় একগরন, শান্ত 
জের হৃদয় -্ৃপ্ত হইতে চাহে না। আবার যাহা তুমি স্বচক্ষে স্বোখলে, 
বা স্বকর্ণে শুনিলে, কিং! নিজ নাঁসাঁয় আদ্বাণ লইলে, অথব! সবরনায় 


স্বাদগ্ুহ করিলে কিংবা স্মহস্তে স্পর্শ করিয়া বুঝিলে তাহাই কি তুমি | 


থোচিত রূপে ভীষায় বিবৃত করিতে পাঁর ? অনেক সময় ব্বতি স্থকৰি 
মহাকবিও সকল ভাব খুলিয়া বলিবাঁর ভাষা! খুজিয়৷ পান না, তবে 
তোমার আমার গ্তায় সাধারণ ব্যক্তি কেমন করিয়া তত্তাবৎ যধীর্থরূপে 
বিকৃত করিতে পারিবে ? আবার ইহা'ও বিচার্য্য যে “যথাদৃষ্ট বলিলেই 
সত্য” হইবে, তাহারও প্রমাণ নাই। তুমি আকাঁশে স্্যযকে একখানি 
থালের স্তায় দেখিলে, তাহাই বর্ণনা করিলে যে সুর্ধ্ের স্বরূপ বর্ণনা 
হইবে, তা নহে। যাহ! দেখিলে তাহাই যদি সত্য বলিয়! ব্যাখ্যা 
কর, তবে কি ক্ুর্যা দর্শনের সমীচীন সঙ্কেতপূর্ণ জ্যোতিষ শান্ত পুরুষ 
তোমার কথা বিশ্বাস করিবেন ? তুমি আকাশকে শৃন্তময় দেখিয়া 
বলিলে আকাশে কিছুই নাই, ইহা শুনিয়া! একজন অথুবীক্ষণ ব্যবহারক্ঞ 
বিদ্বান্‌ পুরুষ কি বিশ্বাস করিবেন অগণ্য কাঁটাগুকাটে পরিপূর্ণ আকাশ 
মগ্ডুলে কিছুই নাই? তুমি স্থচক্ষে কোন পাত্রস্থ জলকে নির্মল ও স্বচ্ছ 
দেখিয়া লোকেয়্ নিকট তাহাই সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করতে গেলে, 
বন্ৃষ্টি মাহায্যে কি তোমার ণেই সত্য অগ্লাপপ্রস্ত হইবে না? বস্ততঃ 
তোমার আমার চক্ষু পদার্থ বা বিষয় সমূহের প্রন্কত "তথ্য নিরপণে 

| নিতান্ত আঁয্পোগ্য $ এই জন্ত -প্যথাদৃষ্ট* ঘটনাবলী বিবৃতিই সম্পূর্ণ সত্য- 
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বলিয়া গ্রহণ করা! যায় না। ক্ষীর সুমধুর, ইহা তুমি আস্থাদ করিয়াছ 
সতা, কিন্ত ্থষ ক্ষীর খায় নাই,তাহাকে কি কোন ভাষার ভঙ্গীতে ক্ষীরের 
মধুরতা 'বুঝাইয়া দিতে গার? তুমি ছুই পক্ষে ঝগড়! করিতে 
দেখিলে, রঙিদ্বারে গিয়া ভুমি যে “সত্য বলিব” বলিয়া! সাঁ্ষ্য দান ক্র, 
আহাপকিঞপ্রকৃত সত্য ! উভয়ের বাকা প্রয়োগ কালে, যে শ্বর, ষে ভঙ্গী 
আদিগসই বাকা রাশির কট্ত', অপ্রিয়ত! বৃদ্ধি করিয়া "ছল তুমি হয় ত 
তশ্তাঘস্, বিষদরূপে প্রকাশ করিতে পারিলে না, কেবল মার তাহাদের 
কথা গুলির কঙ্কাল মাল সাজাইয়! গুছাইয়! বরাক্রমে বজিলে? ইহাতে 
তোমার সত্য কি অঙ্গভ্গযুক্ত ও অসম্পূর্ণ হইল না? যেমন তরুবরের 
শাখা, পল্পব, ফুল, ফল আদি ফেলিয়া দিয়া স্থাণু মাত্রকে তরু বলিয়া 
প্রতিগাদন করিতে চেষ্টা করা বৃথা, সেইরূপ ভাষা, ভঙ্গী ও স্বরাদি বিহীন 
হইয়! উচ্চারিত বা বিবৃত হইলে উহা ্বরূপোক্তি বা সত্য ভাষণ বলিয়! 
গৃহীত হয় না। আমি যাহা দেখিতেছি বা শুনিতেছি, তাহার প্রাতি- 
*্ধবনিউ যে অত্যবাণী হইবে, তাগ নহে, কেন না আমার দর্শনেক্ডরিয়া দির 
যথাযোগা শক্তি সামর্থোর অভাব থাকিলে আমি রূপ রস গন্ধ স্পর্শাদির 
অবিকল ভাঁবগ্রহ করিতে পারি না, আবার যাহ! কিছু পারি, তাহাও 
ভাষা শক্তির অসমর্থতা জন্য ষখার্থরূপ প্রকাশ করিতে পারি না, সুতরাং 
স্বরূপ কখন বা সত্য ভাষণ আমার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব হইয়া 
উঠিল। 
আবার কেহ কেহ ঝলেন, “শক সবয়ংই তরিকা বিদ্যমান নহে, 
উহা আকাশের গুণ মাত্র, উদ্দিত হহরাই বিলীন হইয় যায়। আর্কাশ 
মিথ্যা, মিথ্যার স্ণও িথ্য]। অতঞ্ঠব ক্রাও মিখ্যা। মিথ্যার আবার 
সত্যন্ক! কি বরত্ততঃ “কথা” সত্যের জ্ঞাপিকা হইতে পার্জ, কিন্তু স্বয়ং 
ত্য হইতে পারে না? ত্রিকালে বিদ্যমানূতা যাহার নান শত” সেই ' 
স্্রথার। বিশেষণ হইতে পারে কি না, ইহা মনীষিগণ বিনা ২৭ 
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স্বায়ভুৰ বলিয়াছেন “সত্যৎ ভ্রয়াৎ প্রিয়ং জয়া, ন'ব্রয়াৎ সত্যম- 
প্রিয়ম্” । সত্য বলিবে, প্রিয় (জীবের হিতজনক বাক ) বলিবে। 
সত্য যদি অপ্রীনন হয়, তবে তাহা বলিবে ন। ॥ অর্থাৎ তা, যাহা দেখি- 
যাছ, যাঁহা গুনিয়াছ বা খাহ। বুঝিয়াছ তাহাই যে বর্পবে এমন নহে, 
যদি তাহাতে জীবের হিত না হয়, তবে বলিয়া কাজ নাই, পরহিত সাধন 
বিরহিত সত্যকে মন্গ মর্ধ্যাদা দেন নাই। 


অন্াত্র লিখিত আছে 
যথার্থকথনং যচ্চ সর্বলোক স্থখপ্রদম্‌ । 
তত সত্যমিতি বিজ্ঞেয়মসত্যং তদৃবিপর্ধ্যয়মূ ॥ 
ষে বথার্থ কথন জীব সমূহের স্থখপ্রদ, তাহাকেই সত্য ভাষণ 
বলিয়া জানিবে, যে কথা লোকের কল্যাণপ্রদ ন! হয়, সে সত্য কথনকে 
“অসত্য” বলিয়। নিশ্চয় করিবে। 
তৈত্তিরিয়োপনিষদে লিখিত আছে-_- 
বেদমনুচ্যাচার্য্যোহন্তেবাঁসিনমনুশীস্তি | 
সত্যন্ঘদ, ধর্মরঞ্চর ++ সত্যান প্রমদ্তিব্যঘৃ, 
ধর্মান্ন প্রমদিতব্যমিত্যাদি | 
বেদাধ্যাপন্ান্তে আচার্য শিষ্কে উপদেশ দিতেছেন। সতদ 
বলিবে। ধর্মাচরণ করিবে 4 4 সত্য হইতে বিচলিত হইবে ন।। 
ধনু হইতে বিচলিত হইবে না” 
বেদাচারী ব্রহ্মচারী বন্যু “কল হুলাহার৯ শিষ্য আজি কোন্‌ নিলুষ 
সত্যকে হ্দরের রত্ব সিংহাঁপনে বসাইয়া গৃহে পুনরা্গত হৃইতেচ্ছেন? 


” ইহা কোন রষ্ঠ্য যে, যাহা হইতে বিচলিত হইলে তার ব্রদ্গচর্য) ও. 
পি উল ৯ বাটার 5 $তা কান সতা. যাহা ছারা ভা 
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অলগ্কৃত না হইলে ত্রহ্মবচনামূত বিধৌত ত্রক্মচারীর রদনা অপবিত্র 
হুইয়! যাঁইবে*্ও তাহার মহত্বকে মলিন করিয়া দিবে ? 

পাতঞ্জল দর্শনের সাধন পাঁদের ব্যাখ্যা কালে ভাষ্যকার ও টীকাকাঁর 
অকুষ্টিত চিত্তে বলিয়াছেন-_- 

* প্রহিতার্থং বাঙ্মনসোর্ষথার্থত্বং সত্যয্‌ । 

, অশ্ররাদক এইরূপ আভাস দিয়াছেন, সত্যাহষ্ঠানের লক্ষণ সকলেই 
জানেনস্ট্বটে, পরন্ত ঝোগীর পক্ষে কিছু বিশেষ আছে |» যেমন দেখা, 
যেনীন গুন! ও যেমন বুঝা তদনুরূপ কথার নাম “সত্য” ইহা ত স্থল 
সিদ্ধান্ত । তুমি বন্ধুর অনুরোধে, কার্যের অনুরোধে, বা অন্ত কোন 
স্বার্থ সাধনারোধে সত্য কথ। বলিলে বটে; কিন্ত তোমার মনোমধ্যে 
মিথ্যা ও ছুরভিসদ্ধি থাকিয়। গেল, ইহা প্রক্কত সত্যের অনুষ্ঠান নছে। 
রাজদ্বারে বা! সভ। মধ্যে তুমি এরূপ পদ বিন্তাস করিয়া বলিলে, যে 
তাঁহার “ফল” মিথ্যা বলার “ফলের সহিত সমান ; অর্থাৎ আপনার 
হা বন্ধুর ইষ্টসিদ্ধি হইল, অথচ লোঁকে মিথ্যাবাদীও বলিতে গারিল না, 
এরূপ কুটিল সত্যের দ্বারা শ্ররুত প্লত্য” অনুষ্ঠিত হইবে নাঁ। পরের 
অহিত, পরের সর্বনাশ করিয়! যদি তুমি সত্য কথা বল, তবে সে সত্যে 
তোমার প্রকুত"সত্য কথনের ফল হইবে না) অকপট চিত্তে পরহিতের 
জন্তই যেন তোমার সত্য কথনের প্রবৃত্তি প্রবাহিত হয় । ছল, বল, 
কগটতাপুর্ণ ছুরভিসন্ধি বর্জিত ও সংযতচিত্ত হইয়া সরল তাবে বিপদে ও 
সম্পদে সকল সময়েই বাক্য, মন ও চেষ্টাকে যথাদৃষ্ট'বা ষথাশ্রুত ও 
যথাম্ৃভৃত কখনে প্রবৃত্ত করিবে ;! কেবল মাত্র প্যথাধথ” কথনের নম 
শসত্য? নহে। ১ * * 

ক্ষণে সন$তন সৎপুকুষের চিসেবঠ 'মহত্ধি বেদবন্কস পীতঞ্জল 
দর্শনের স্উপঘুর্নজু স্থলেরই নিজ ভাষ্যে যাহ! ব্যক্ত করিয়াফেন* তাহা . 
একবার ধীরভাবে বিচার করিয়! দেখা, নিতান্ত আবশ্তক 1 ঠতদ থা 
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চরিত 

সত্যৎ যথার্থে বাউমনসে, যথাদৃষ্ং 'য্থানুমিতং 
বথাশ্রুতং তথা বাউঅনশ্চেতি, পরত্র স্ববোঁধাংক্রান্তয়ে 
বাগুক্তা সা যদি ন ব্চিতা ভ্রান্তা ব! প্রতিপততিবনধযা 
বা ভবেদিতি, এষা সর্ববভূতোপকারার্থং প্রবুত/ ন 
ভবতোপঘাতায়, যদি চৈবমপ্যভিধীয়মান! ভূতোপুঘাত- 
পরৈব স্তাৎ নু সত্যং ভবে, পাপ্ুমেব ভবে তেন 
পুণ্যাভাসেন পুণ্যপ্রতিকূপকেণ কষ্টতমং প্রাপপ য়া, 
তন্মাঁৎ পরীক্ষ্য সর্বভূতহিতং সত্যং জয়া । * 


বাক্য ও মনের সহিত যথার্থ কথনের নাম সত্য। অর্থাৎ যাহা | 
দেখিয়াছ, যাহ। বুঝিয্নাছ, এবং যাহা শুনিয়াছ, অন্তের নিকট বলিবার 
সময় সেইরূপ বাঁক্য (স্বর, স্থর, ভাব, ভঙ্গি সহ) প্রয্োগ করিবে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে মনকে ও তদনুরূপ অবস্থাপন্ন করিবে । প্রতাক্ষাদি দ্বার! নিজের 
যেরূপ জ্ঞান হইয়াছে, শ্রোতারও অস্তঃকরণে যাহাতে অবিকল সেইরূপ 
জ্ঞান প্রতিফলিত হয়, তাদৃশ কথনের নাঁম সত্য কথন) যদি ভাষাঁর 
সত্যত! রক্ষা করির! ভাবের অভিব্যঞ্জনে অসমর্থ হও, অথন্বা শ্রীতারণার 
উদ্দেশে কিনা ভ্রম জন্মাইবাঁর জন্ভ কৌশলপুর্ণ ভাষা কথিত হয়, তবে 
তাহাতে সত্য রক্ষিত হয় না, কিন্বা ভাঁষ! সত্য হইলেও এমন ভাব, 
ভঙ্গি-ও স্বরে হয় ত তুমি বলিলে যে শ্রোত৷ ঘটনার প্রক্কত তত্ব হৃদ্বোধ 
কমিতে পারিল না, তবে উহাও “সত্য কথন” বলিব গৃহীত হইবে না । 
বাকোর প্রয়োগ এরূপ ভাবে কুরিঝেে যাহাতে "জীবেরপ্কল্যাণ হয়, উহা 
যেন বাহার কোন অনিষ্টের কারণ না হয়। এবছিধিতে বাক্য গ্য়াগ 
* করিলেও মদি+অন্তের অনিষ্ট হয়, তবে তাহাতে সত্য পুরিরক্ষিত” হইতে, 
শীরেনা, বরং উহাতে পাঁপেরই সঞ্চার হইয়া থাকে! পরাপকারু- 
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৮০১৯৮ শিপাশিসিসি 
কারক সত্য ভাযুণ পুধ্যজনক নহে, উহীতে আপাততঃ পুণ্য বোধ ও 
লোক-লোচন্বে সন্থুখে প্রশংসা লাভ হইবে বটে, কিন্তু পরিণামে উহা 
জন্য অতিক্লেশদার*ঘ নরক যঞ্জ্রণা ভোগ করিতে হয়, অতএব সম্ভাষণ 
কালে বিশেষঝ্বিবেচন। পুর্ববক বাঁক্য প্রয়োগ করিবে, যেন কোন বাক্যে 
জীবেক হি ভিন্ন অনিষ্ট না হর । 

,মর্জষর সুগভীর বিচাঁর পুর্ণ ব্যাখ্যানে প্রতীত হইতেছে, যে কথার 
সত্যাত্বদিকে দৃক্পাতু না করিয়া কথার প্রতিপাদ্য বিষয়টা বা পরিণাম 
ফণি যেন জীবোপকার কারক অর্থাৎ সৎ পদার্থের সদ্ভাবের সম্পূর্ণ 

অনুকূল হয়। এইখানে একটা আখ্যায়িকার অবতারণা! করিতে হইল--. 

একটা *শৃগীলীকে একটা! নেকড়ে বাঘ আক্রমণ করিয়াছিল। 
শৃগালী প্রাণভয়ে ভীত হইয়া পলাইতে লাঁগিলঃ নেকড়েও তাহার 
পশ্চাৎ গণ্চাঁৎ ধাবমান হইল ৷ শৃগালী অতিবেগে ধাবিত হইয়া দেখিল 
একটা ধনুর্যারী ব্যাধ হীড়াইয়৷ আছে, নিকটে তাহার পর্ণকুটার। শৃ্গালী 

* কাতর কণ্ঠে ব্যাধের নিকট আশ্রষ প্রার্থনা করিল, বলিল_আমি তোমার 
কুটারে লুকাইয়া থাকি, নেকড়ে আসিয়া আমার সমাচার জিজ্ঞাস! করিলে 
আমি যে কুটারে রহিলীম, এ কথা! তাহাকে বলিও না, দে জানিলে 
আমার প্রাণ-বধ করিবে। ব্যাধ শৃগালীর স্তুতি বিনয় করুণার্র্ত হইয়া, 
সেই রূপই শ্বীকার পাইল। শৃগালী কুটারে লুকাইিল ও একটা ছিদ্র 
দিয়া নেকড়ের গতিবিধি সতর্ক ভাবে দেখিতে লাগ্িল। ক্ষণ বিলম্বে 
নেকড়ে সেইদদকে আসিয়! বাঁধকে জিজ্ঞাসা করিব, আমার শিকার 
__একটা শৃগালী এদিকে আসিয়া কোথায় গেল, তাহা কি ভুমি আন?" 
ব্যাধ- ভাবিল, ল্লখন ম্ম্ম্যাই বা রা বলি, অথচ তাহাঁকে বনিয়াছি, 
নকডেকে সু সংবাদ বলিব নী। চট্টুর বাধ শৃগীলীর ন্ট অঙ্গীকার 
হেতু নেকড়েকে সুখে বলিল, পশৃগালী কোন্‌ দিবে গিয়াছে আমি 
তাহা, জানি না।” আবার নেকড়েকে জিন্ঞাসার অভ মৃত্য নাঁ 


২৬৬ শ্রীকষ্ণ-পৃষ্পার্জলি। 
শা িপাপপাপপপপাশপপর্শশীশিপিশীীিশীীিশশীশীশীশশশিশিশশশিিশটিশশটাশশশিশি 
বলিলে ভাল হয় না, সেইজন্য দক্ষিণ হস্তের অঙ্কুলী দ্বারা .কুটার নির্দেশ 


করিয়া দেখাইল, যে শৃগালী এ কুটারে লুকাইয়া আদ্ে। নেকড়ে 
ব্যাধের মুখের কথায় বিশ্বাস করিয়! চলিয়! গেল, অঙ্গুলীর সঙ্কেত বুঝিতে 
পারিল না। নেকড়ে চলিয়! গেলে শৃগালী বাহির হইল । * তখন ব্যাধ , 
শৃগীলীকে বলিল, আমি যে তোমার গ্রাণ রক্ষা করিলাম, -অম্মাঁকে 
তোমার ধন্তবাদ দেওয়া উচিত। তখন চট্টুলা শৃগাঁলী কহিল যদি 
তোমার মুখধাঁনির"মত, তোমার হাঁত খানি কুইত, তৰে চ্রেমাকে 
অবশ্ঠই ধন্যবাদ দিতাম) ব্যাধের মুখে মিথ্যা কথা, হাতে সত্য সঙ্কে। 
এখন ব্যাধ হাতের গুণে স্ব্গগামী হইবে, কি মুখের দোষে নিরয়গামী 
হইবে, ইহা! বুদ্ধিমান্গণ বিচার করিয়! দেখিবেন। “মুখ” দয়ার অন্ুগ্রমন 
ও “হস্ত” সত্যের (1) অন্গসরণ করিল। ধর্মীধিকারে কোন্‌ পক্ষের 
জয় হয়, দেখা! চাই | 
শাস্ত্রধিচারে হস্তের জঙ্কেত্ূপ সত্য অপেক্ষা ব্যাধের মুখখানি 
হইতে যে পরহিতকারিণী বাণী বিনিগত হইয়াছিল, আাহাতেই পুণ্য 
সঞ্চিত ও প্রশংসা বর্ধিত হইয়াছে । শ্ীমদ্দেবী ভাগবতের ওয় স্বন্ধ 
১১শ অধ্যায়ে বর্ণিত সত্যা্রতের ইতিহাস পাঠ করিলে সিদ্ধান্তটী আরও 
পরিস্ফুট হইবে । এইজন্ক নিষ্নে তাহা বিবৃত হইল) নু 
* * * সেই দিজপুত্র উতথ্য এবস্িধ বিবিধ বিতর্ক করিয়! জাহৃবীর 
সথগবিত্র তীরস্থিত সেই আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরে 
* সেই আশ্রম স্থলে লাস করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে সকল বিষয়েই বিরক্ত 
কুইয়। উঠিলেন, এবং শান্তভাব অবলম্বন পূর্বক অতিকঞ্টে সেই “বজন 
বনে কালযাঁপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে* বিমল জল সেবিত 
“অরণ্য মধ্ধে বাসু করিতে করিজ্তাহাহি চতুর্শ বৎসর অতীত, হা 
€গল। * * জুনগণ তাহার একমাত্র ব্রত অবগত ছিল যে, এই নুনি 
তই সত্য কিমকহিয়া থাকেল, এইজন্ত ইহার সত্যব্রত নাম হইয়াছে 
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০৮৯ সাকপপিপিপিপিিপপশপপিপাপাপাপাপাপাপপিপপপপপপপ শিপ 
এবং তাহার এই এক যশ সকল লোক মধ্যে প্রথিত হইল যে, ইনি 
“সত্যব্রত” | *ইনি কখনই মিথ্যা কথা কহেন না) 

একদিন দ্বিতীক্ম যমের ন্যায় ক্ুরাকৃতি এবং মৃগয়ায় অতি নিপুণ 

* নিশঠ, নামে খরনিষাদ ধন্ুঃশর ধারণ পুরব্বক মৃগয়ায় উৎসুক হইয়া মৃগয়া” 
ক্রীড়া ক্ষঝিতে করিতে সেই স্ুবিসতীর্ণ অরণ্য মধ্যে আসিয়! উপস্থিত 
হইলা। অনন্তর সেই ধনুর্ধারী কিরাত আকর্ণাকর্ষণ পুর্ধ্বক স্মৃতীক্ষ 
শর দার এক বরাহন্বে বিদ্ধ করিলে, সে ভর্ববিহত্বল,চি্ডে পলায়ন 
পূর্বক অতিশয় বেগে ধাবমান হইয়। সেই সত্যন্রত মুনির সন্ধানে 
উপস্থিত হইল। শুকর আশ্রমে আপিয় ভয্মে থর থর করিয়! কাপিতে 
লার্গিত, তাহার দেহ কধিরধারায় আর্দ্র হইয়া! গেল। মুনি সেই দীন- 
ভাবাপন্ন শুকরকে দর্শন করিয়। দয়ার্রচিত্ত হইলেন। শরবিদ্ধ শুকর 
রুধিরধারায় আর্দ্র হইয়া সম্মুখে গমন করিতেছে, ইহা দর্শন করিয়াই 
সত্যব্রতের মানসে দয়ার আবেশ হইল, তাহাতে তিনি কম্পমান হইতে 
"লাগিলেন এবং শোকে নিমগ্র হইলেন। অনন্তর শরপীড়িত, অত্যন্ত 
থিশ্নচিত্ত শৃকর কাপিতে কীাপিতে আশ্রম মওডলে প্রবিষ্ট হইল এবং 
আর পথ ন। পাইয়। নিবিড় নিকুঞ্জ মধ্যে লুকাইয়! রহিল। ক্ষণকাল 
পরেই সেই* ব্যাধ শুকরের অন্বেষণ করিতে করিতে সত্যব্রতের সন্গিধানে 
আনিকা উপস্থিত হইল। এবং সত্যব্রতকে বলিল, “দ্বিজবর ! বাঁণবিদ্ধ 
বরাহ কোন্‌ দিকে গমন করিল? ত্রাঙ্গণ! আমি আপনার সুপ্রসিদ্ধ 
সত্য ব্রতের বিষয় অবগত আছি? এইজন্ত আপন্বকে সত্য সন্ধান 
জিজ্ঞাসা করিতেছি । আমার পরিবারবর্গ সকলেই ক্ষুধায় কাতর," 
তাহাদিগের প্বেষণ বন্বমনার মৃগয়ায় আসিরাছি। পশুবধই আমার 
কিধি কিনি বৃভি, আমারি ইহা*ভিন্ং নন্ত জীবনোপায় নাই, 
আগনাকে সত্যই বলিতেছি। অনিন্দিত হউক ব! সঈনন্দিতই হউক, 
যে ক্রোন উপায় দ্বারা কুটুমববর্গের ভরণ শোষণ কর! করাত ত্নিমিতহ 


২৬৮ শ্ীকষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি। 


আমি এই কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। হে ব্রাহ্মণ! আপনি সত্যব্রত নামে 
বিখ্যাত, আমার" গোষ্যবর্গ উপবাসী, আমি জিজ্ঞাসা কুরিতেছি মেই 
বাণবিদ্ধ বরাহ কোথায় গেল, আপনি শীঘ্র সত্য করিয়া বলুন । 
এতচ্ছৰণে সতাত্রত সংশয়ান্বিত চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন যে, আমি 
মদদি “দেখি নাই” এই বাঁকা উচ্চারণ করি, তবে আমার কি জতাত্রত 
ভঙ্গ হইবে না? শরবিদ্ধ শৃকর এইস্থান দিয়! গিয়াছে সত তবে 
কিরূপে মিথ্যা | বলিব ? আবার এই ব্যক্তি হ্ষুধার্দিত হইয়| এিজাসা 
করিতেছে, এ শৃকরুক দেখিতে পাইলেই বিনাশ করিবে) তবে সঠাই 
বা কিরূপে বলিব? 
সত্যং ন সত্যং খলু যত্র হিংসা 
দয়ান্িতং চানৃতমেব সত্যমূ। 
হিতং নরাণাং ভবতীহ যেন 
তদেব সত্যং ন তথান্যঘৈব ॥ 
যে সত্য-ভাঁষণে জীবের হানি হয়, সে সত্য সত্যই নহে,কিন্ত দয়! দ্বার 
অন্তের কল্যাণ কামনার প্রযুক্ত মিথাও সত্য হইয়া থাকে । ফলতঃ 'যদ্দারা 
ইহ লোকে প্রাণিগণের হিতসাঁধন হয়, তাহাই সত্য, আর সমস্ত মিথ্যা । 
সত্যব্রত এইক্ষণে এতাবদিচার পুর্র্বক বরাহের পক্ষ বা ব্যাধের পক্ষ 
সমর্থন করিবেন, ইহাই ভাবিতে লাগিলেন । ভগবতী মঙ্গলদায়িনী দেবী 
তাহার মন্ত্রাধক সৃত্ব্রতের হৃদয়ে বিমল বিদ্যার বিস্ফূরণ করিয়া গিলেন। 
তখন তিনি পুরাতন মুনি বানীকির ন্তার তৎক্ষণেই সৎকবি হইয়া উঠি- 
'লেনণ অনস্তর সেই ধর্্াত্ম। সত্যব্রত সত্য কামনা করিয়। নিযাদকে 
এই শ্লোক বলিলেন, 
খা গ্রশ্যন্চি ন সা জরতে যা ভরতে সা ন পশ্ঠতি 


অহ্হাম্যুধ ! স্বকার্যমারধিন্‌! কিং পৃচ্ছসি পুনঃ পুনঃ ॥ 


্ 
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যে শক্তি দর্শন করে, সে শক্তি বলিতে পারে না, খে শক্তি বলিতে 
পারে, সে শক্তি দেখিতে পায় না; অতএব হে স্বার্থপর নিষাদ ! তুমি 
আমাকে পুনঃ পুনঃ কি জিজ্ঞাস করিতেছ ? 
সত্যব্রত নিষাদিকে কোন উত্তরই দিতে পারিলেন না, কারণ তিনি 
*“সত্য কখন”ঞ্অসস্ভব মনে করিলেন । কেন না তিনি বুঝিলেন যে, 
যে “শক্তি দর্শন শক্তি) দ্বারা “দেখিতে” পাওয়া যায়, সে শক্তির ষদি 
প্বন্নিবাঞ্ট সামর্থ্য থাকিত, তবেই বার্থ বলা সম্ভব হইত । অথব! যে 
শক্তি উবাক্‌ শক্তি ) ঘলিতে পারে, সে শক্তি যদি ইদেখিতে পাই, 
তাহ! হইলেও “ষথাদৃষ্* তথ! “ব্যক্ত” হইত । এখন বুঝা যাইতেছে যে, " 
“ষে দেখে কে বলে না, আর যে বলে সে দেখে না। মধাবর্তী মন ও 
বুদ্ধি “দর্শনের” অন্থব'দ করিয়া! থাকে । দর্শন শক্তি ছার! বাহা গ্রাতি- 
বিদ্বিত বা পরিগৃহীত হয়, প্বাক্‌ শক্তি” দ্বারা তাহা যথাষখ চিত্রিত ব! 
বর্ণিত হয় না । অতএব দৃষ্ট বিষয়ের আকৃতি, প্রক্কতি, ভাঁব, ভঙ্গী, লক্ষ্য 
আদি ভাষায় যখন শ্বরূপতঃ অঙ্কিত হয় ন!, তখন যথাষথ-_যথার্-- 
সত্য কথন কঠিন হইয়া উঠিল । তবে পূর্বোক্ত “সত্যং ন সত্যং খনু যত 
হিংসেতি” শ্লোকের মন্খান্ুসারেই সংসারে সত্যের প্রতিষ্ঠা কর! শান্তর- 
সম্মত। 
এখানে একটা এই সংশয় হইতে পারে, যে ব্যাধের শরে শুকরের 
মৃত্যু জাদিয়া সত্যত্রতের দয়া হইল, কিন্ত আহারাভাবে যে ব্যাধের পরি- 
বার বর্গ মারা পড়িবে, তজ্জন্ত দয়! হইল না কেন? এতদুত্তরে বক্তবা 
এই যে, দয়! উভয় জীবের প্রতিই কর্তব্য, তাহাতে সংন্দহ নাই, কিন্তু 
ব্যাধের পরিবারবর্গ শুকর মাংসাভাবে যে এখনই মরিয়। যাঁইবে, তাঠার 
নিশ্চয়তা নাই,অগ্য অন্ন ইতীন্ুনে বাচিতেও পারে, কিন্তু শুকর ষে এখনই 
নিহড়,হইহব, তাহা নিশ্চয়, অতএব এখান কর প্রথফক দয়া? রণ 
, এ সমর শৃকল্গে পক্ষপাতিনী বাণীই প্রয়োগযোগ্য 1 


২৭০ শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পর্গ্রাল। 
“সত)যুৎপাদ্যতে ধর্ম দয়! ধর্্ং প্রবর্তৃতেত» | 
সত্য ধর্মকে উৎপাদন করে বটে, কিন্তু দয় ব্যতীত ধর্ম প্রসারিত 


বা সম্বন্ধিত হয় না। স্থৃতরাং যে সত্য দয়া সঞ্চারের প্রথকে ছ্র্গম করিয় 
দেয়, তাঁহার মর্যযাদা অতি অল্প। 





লা নে 
যোগিজন-সমাজ-শিরৌমণি ষাজ্ঞবন্ধ্যও বলিয়াছেন « * 
“্দত্যং ভূতহিতপ্রোক্তং ন যথার্থাভিভাষণমৃ*া 
যে ভাষা-ীবৈর হিতসাধনানুকূল, তাহাই” “পতাভাষণ,” ধরখাতুষ্ ব। 
বথাশ্রকাঁদি কথনের নামই “সত্যকথা? নহে! যোঁগিরাজ কথার সত্যতা 
বা মিথ্যাত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বলেন নাই। যে ভাষায় জীবের 
হিত হয়, সে ভাষাকে লোকে সত্যই বলুক ব! মিথ্যাই বলুক, তাহাই 
বক্তব্য। শ্রীমদ্দেবী ভাগবতের ৪র্থ স্বন্দে ২১শ অধ্যায়ে লিখিত আছে-- 


মিথ্যা যদি প্রকর্তব্যং বচনং শুভমিচ্ছতা । 
ন তত্র দুষণং কিঞ্চিৎ প্রাবদন্তি মনীধিণঃ ॥ 


নীলক টীকা করিয়াছেন, “যদি শব্দোইপ্যহর্থকে| নিপাঁতানামনে- 

কার্থত্বাৎ।  তথাচ শুভং জীবরক্ষণাদিরূপ মিচ্ছতা পুকুষেণ মিথ্যাপি 

কর্তব্যমিতার্থঃ| জীব রক্ষণার্থ মিথ্যাবরনেপি দোবাভাব'ইতি ভাবঃ।” 

গর্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, “কোন ব্যক্তি যদি জীব রক্ষণাদিরূপ 

মঙ্গল কামনায় কদাচিৎ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাহা! 

. দোষ বলিয়া গণ্য হয় না।৮ অর্থাৎ এ মিথ্যা কখন অন্থর্গপ্রান নহে। 

কিন্ত এই বাকোর সহিত ধর্ম শাস্ত্রোক্ত “প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রয়াৎ্ অর্থাৎ 

ধ প্রিয় বা হিতকারী হইলেও মিথ্যা বলিকে নাট এই "বকের মতবাদ 

:উঈীবয়টিকেহক্জীত হইবেন নী1 কেন না, পরহিত মাত্র গুগল কারিয়া 
- মিথ্যা ভাঙ্কণ যেন প্রবৃত্তি, না জন্মে, ইহাহি এতদ্বিধিরষটন্েস্ত ।” পর- * 
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হিতার্থে একাম্ক গ্রীতিযুক্ত ও তৎসাধনে প্রবৃত্ত হইলে বাঁদ সত্য ভাষায় 
কার্য সাধনে অকুলাঁন পড়ে, তবে অগত্যা অনিচ্ছা সত্বেও মিথ্যা কথা 
আসিয়া যার * তুবে পরহিত ভন্ত (মুলে সৎ প্রবৃতি আছে বলিয়া) 
ব্গগতি হইবে, কিন্তু পরহিতার্থ মিথ্যা কথা জন্য (মুলে মিথ্যা কথনে 
প্রবৃত্তি নাই বলিয়া ) নীরয় গতি হইবে না। কেন না! ক্রিয়া অপেক্ষা 
প্বৃত্তিই খধ্যাত্মরাঁজযে বলবতী ও ফলবতী। চিকিৎসকগণ পীড়িত 
ব্যন্ডিকেঞ্তি ক্রিষ্ট দেখিলে “কলাই আরোগ্য হইবে, পরশ্ব পথ্য পাইবে” 
ইতগুদি নীনা মিথ্যা বচন রচনায় প্রবোধ দিয়া থাকেন, সখ্য কথন 
রোগীর ক্লেশোপশমের হেতু বলিয়া চিকিৎসককে ন্ুরলৌকের পথই 
সহজ ট্রয়! য় । হিতোপদেশে কাঁক, কুর্ঘ, বরাহাদির কখোপকথন- 
চ্ছলে অনেক হিতকথা বর্ণিত আছে। কথাগুলি সমন্তই কল্পিত ও মিথ্যা 
হইলেও, লোকহিত সাধন রূপ সদভিন্ধি আছে বলিল্নাই বিষুশর্াকে 
অন্থর্গ মার্গে যাইতে হয় নাই। কৰিকুলের কাব্য রচনায় অধিকাংশই 
কন্সনা ও মিথ্যা প্রস্তুত কথা থাকে, কিন্তু জীবহিতার্থ বিরচিত বলিয়। এই 
গম বচন তাহাদের “্ব্গন্ত মার্গার্গলম্ঠ বলিয়া কেহ নিন্দা করে না। 
বন্ততঃ অসতে যেন কাহারও প্রবৃত্তি না হয়, ও সকলেই যেন সদনুসরণ 
করে, ইহাই আর্ বাক্যাবলীর অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়) যদি সদভিসন্ধি 
সাধনে যথাষধ বা সত্য কথনের সাহায্য পাওয়া যায়, তবে ত দে 
কীচা সোনায় গোরোচন! মাখানো হইল, আর সদতিসন্ধি সাধনে যদি 
সত্য বা যথাঁষথ কথনের অপ্রতুল পড়ে তবে অবথার্থ ভাষার সাহাষ্য 
লইলেও ক্ষতি নাই, কেন না সদ্দভিসদ্ধি “সিদ্ধিরই” ফলাধিক্য আছে! 
সিদ্ধির প্রকরণ” বা উপকরণের" মর্যাদা তত নাই। মহাভারতের শ্টস্তি 
পর্বাস্তর্গত নবাবিক শততম ভ্রধায়েলিখিত হইয়াছে, ষে রাজা যুখিষ্ির 
দক্কয কিত দিব্যা কি? এতাবঘ প্রশ্ন জীর্কে জিজ্ঞাসান্ষরিলে, 

* কহিলেন, বতস্শ্‌ সত্য বাক্য প্রয়োগ করা সর্বাপেক্ষা চর সত্যেরর 
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তুল্য উৎকৃষ্ট পার কিছুই নাঁই। যেস্থানে সত্য মিথ্যব্দূপে ও মিথ্যা! 
সত্যব্ূপে পরিণত হয়, সে স্থানে সত্য কথা ন! কহিয়| মিথ্যা কথা প্রয়োগ 
কর! কর্তব্য। যিনি এইরূপে সত্য মিথ্যা বিচারে সমূর্থ হুদ, তিনিই জন 
সমাজে ধার্শিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। মৃদু ব্যক্তি ধর্্মকাম 
হইয়াও ধার্মিক হইতে পারেন না। কিন্তু গঙ্গাতীরস্থ উলুক ধর্বকাঁম না - 
হইয়াও অসংখ্য সর্পনাশ নিবন্ধন বিপুল পুণ্যলাভ করিয়াছিল। যথার্থ 
ধন্ম স্থির করা অতি ছুঃসাধ্য। শ্রাণিগণের অভ্যুদয়, ক্লেশ বারণ ও 
পরিত্রাণের নামই ধর্ের স্থষ্টি হইয়াছে । অতিএব যাহা দ্বারা গ্রভাগণ 
অভ্যুদয়শালী, ক্লেশবিহীন ও পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয় তাহাই যথার্থ ধর্ম 
ক ++ % ঞগ দুন্যুগণ পরধন অপহরণ করিবার মানসে তাহার অনুসন্ধান 
জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদ্িগের নিকট তাহ! প্রকাশ না করাই প্রধান ধর্ম) 
খর রূপস্থলে যদি মৌনাবলম্বন করিলে দস্যগণ সন্দেহ করে, তবে মিথ্যা 
কথ! কহিবে। তাহাতে কিছুমাত্র পাপ জন্মিবার সম্ভাঁবন! নাই। অধিক 
কি ওরপ স্থলে শপথ পুর্ববক মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাও দোষাবহ নহে। 
ইত্যাদি 

অনেক লোকের এরূপ সংস্কার আছে যে, রাজ! যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্র 
রণক্ষেত্রে অশ্বথামা হত এইরূপে আভাসে মিথ্যা কথা কহিয়াছিলেন 
বলিয়া তাহার নরক দর্শন হইয়াছিল। কিন্তু বস্ততঃ তাহা নহে। “সত্য 
কথ” বলিয়। একটা কোন নির্ধারিত পদার্থ নাই। যে কথার “সত্য” 
সিদ্ধ হয় তাহাই “সত্যকথাঃ | সত্য স্বরূপ ভগবান্‌ শ্রীকুষ্চ যুধিষ্ঠিরকে বে 
কথা বলিতে আদেশ করিলেন, বুৰিষ্টির সে ভগবন্থাক্যকে “অসত্য” বোধ 
কিলেন, যুধিটির সেই ভগবদ্ধাক্যকে “অসত্য* বোধ করায় এবং তাহার 
আন্তা পালনে সঙ্কুচিত হওয়ায় অপশাংত্রস্ত-হই(লৈন এবং সেই অপরাধই 
তাহীরনিরক দর্শনের হেতু। এ 

বন্ততত 'স্য' একটা বাহিরের ঠাট নহে, আগনায মনো-মানিত - 





সত্যম্। ২৭৩". 
না পপি্ীপশশিশিিিি৮৮০১১১১১১৯১চচচছ 
ভাবের আবেশ্বে কথা সাজাইয়! বলিলেই “সত্য, প্রতিপাদিত হয় না। 


কারেন মনা! বাঁচা ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। ভাষা, ভাব, ইচ্ছা, 
লক্ষ্য, চেষ্টা প্রধ্, কার্ধ্যাদি লোকহিতজনক হইলে তবে উহা “সত্য 
ৰলিয়া অর্জিহিত হইবে। ইহাই শীস্তরসঙ্গত, ইহাই ধশ্মান্থগত, ইহাই 
বক্তব্জ এ ইহাই সত্য । 
» মীষ্ংস। শান্তের সিদ্ধাস্ত এই যে-_ মিন 
*আব্রহ্গ, তৃণপর্ধ্যস্তং মায়য়৷ কঙ্গিতঞ্জর্গত। 
সত্যমেকং পরব্রহ্ম বিদিত্বৈবং স্থখী ভবে ॥ 


ধরন্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই মায়াকপ্পিত, একমাত্র পর- 
রদ্ধই সত্য, জীব তাহাকে জানিলেই হুখী হইয়া! থাকে । যাহা মায়িক, 
যাহ। ক্ষণিক, যাহা ভঙ্গুর তাহাই মিথ্যা । যাহা অবিনশ্বর তাহাই সত্য, 
সুতরাং চেতনার চক্ষে দ্ধ ভিন্ন আর কোন কিছুই “সত্য বলিয়া অস্থুমিত 
গ্হয়না। সুক্ম জগতের, সুক্মাবিচারে ব্রন্মই 'সত্য”, আর স্থূল জগতের 
সত্য, “সরলত।”। সতোর আর একটী অবস্থার নাম “নির্তা”। আত্ম- 
বোধই সমাধি রাজ্যের চৈতন্য প্রস্থত নিষ্ঠা, আর “সরলতা? চিত্ত রাজোর 
চিন্তা শুস্থত নিষ্ঠা । টৈতন্তনিষ্টার অধিকারী কিছু বিরল। কিন্ত ছুই 
নিষ্ঠাতেই মধুরতা আছে। যিনিই নিষ্ঠাবান, তিনিই সত্যণীল। 
্রন্ম বা আত্মাই নিত্যকাল একরস বিদ্যমান্‌ ও ফড়[বিকাঁর বর্জিত, 
এই জন্ত ব্রহ্ধই প্রকৃত সত্য; আর যে কথা ব্রদ্ধলাত্তের বা আত্মজ্ঞাঁন 
প্রাপ্তির অন্কূল, বা অবিরোঁধী অর্থাৎ ষে বানী কল্যাণ পথান্সাননী, 
তাহাই *সত্য | **সরলত” সত্যের একটা প্রকৃত ছার। যেখানে 
“ষরলতা” সেখানে কাহারও প্র্তি বিরুদ্ধ নুদ্ধির উদয় হয় না, অভ 
সরল ব্যক্তি কাঁচ়ন মনসা বাচা সত্যেরই অনঠীন করি থাকেন), 
"নদাত্মানুগামিনী [নষ্ঠার তীব্রাতিতীব্রত। ও ঘ্তত! হইলেই আঁজ্বাতে সমাধি 
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হ্য়। আন্মসবরূপোপলবধি হইলেই সৎ শ্বরূপ বা সত্যেক্ুবিকাঁশ হয়া 
থাকে । আর মনোমধ্যে সদা সভভাবধুক্ত সাধু চিন্তা রাশি ভীড়! করিতে 
থাঁকিলেও পরাঁপকারিণী চিন্তা চিত্ত রাজ্য হইতে বিদুরিত্ত হইলে “সরলতার* 
বা বৈষম্য দোষ বর্জিত সত্যের আলোক হৃদয়কে উজ্জল কর ! 


সত্যমেব জয়তে নানৃতম্‌ । 


বৈরাগ্য | * 


অনেকের হহির্বি্ষয়ে বৈরাগ্য দেখিয়| লোকে সাধারণতঃ উহাকে 
যেরগ কথ ভাবিয়া থাকে, বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু উহ ততদূর ক্লেশকর 
কিন ইখা একবার বিচার কর! আবশ্তক, এবং বাঁহারা ঈদৃশ বৈরাগ্য 
অবলঘ্বন করিয়া আপনাদিগকে যথার্থই বিরাগী মনে করেন, তাহাই ব! 
কতদুর যুক্তিসঙ্গত, ইহাও পূর্বে না বুঝিলে আমরা বৈরাঁগ্যের স্বরূপ 
লক্গণ নির্ণয় করিতে কখনই সক্ষম হইব না। স্ুতহ্রীং বৈরাগ্যের প্রক্কৃত 
তত্ব জানিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব প্রথমে শ্রক্কতি ও শ্বৃত্তির পার্থক্য 
ও কতজ্জনিত বৃত্তি প্রবাহের বিভিন্তার বিষয় একটু আলোচন! করিতে 
হইবে। 
প্রবৃত্তি প্রক্কৃতি হইতে উদ্ভুত হইলেও তোয়তরঙ্গের স্তায় উভয়ের ' 
পার্থক্য অনুভূত হইয়া! থাকে । জীবের প্রকৃতি প্রবৃত্তির হিলোলে স্কুরিত 
* হইবার অতি অন্পই অবকাশ পাঁয়। সুতরাং আমর! অধিকাংশ সময়েই 
গ্ররত্তির অুবর্তা হইয়া কার্ধ্য করিয়া থাকি। অথচ প্রক্কৃতির অনুরূপ 
কাধ্য না করিলে কোন উপকারেরই আশা নাই! এইজন্য আমরা 
প্্কৃতির তথ্য ন৷ লইয়া নিজ নিজ প্রবৃত্তির আদেশ অনুসারে খাঁহা তাহা 
করিয়া থাকি। যাহা ভাল লাগে তাহাই আঁবশ্তক ও উপযোগী বোধ 
হয়, এবং তাহাতে আঁপাততঃ লোকের নিকট বাহব। পাইলেও কিন্ত 
সাঁথকের বস্তুতঃ তাহাতে কোন ফলই সিদ্ধ হয় না) খ্ধর্মক্ষেত্রের গুভাবে 
অজ্জুনের ক্ষণিক বৈরাগ্য উদয় হইয়াছিল বটে কিন্তু তাঁহা যে আন্ায়ী 
ইহা জুজ্জুন শ্বত্ং না বুঝলেও অন্তর্ধ্যামী ভগবাঁন্‌ তাহা বিশেষ বুঝিয়া- 


নী নি 
্ কষ্টিতল স্তহিনী গঙ্গার তটে উপবিষ্ট ভত্র সী মধ্যবস্তা জন্ট জ্বি 
উপ প্রশ্নের সঈমাংসাকালে পরিব্রাজক -শ্ীমৎ শীকৃফানন স্বামী সন্েমের কৰি 
এ উপদেশের সংক্ষিপ্ত বিবর্ণ । ্ 





্হ৭৬ শ্রকষ্ণ-পুপ্পাঞ্জলি । 





ঢু ০১৪০৬ 
ছিলেন, তাই অর্জুনকে ত্তাহার ক্ষাত্র গ্রকুতির অনুরূপ কার্ধ্য করিবার অন্ত 
বারবার উপদেশ করিয়াছিলেন, এবং অর্জুনও বে প্রথমে আপনার 
প্রকৃতিগত সামর্থ্য বুঝিতে পারেন নাই, ভগবান্‌ কর্তৃক প্রবুদ্ধ তাহার 
পুররা় যুদ্ধোদ্যমেই তাহা ্পষ্ট জানা যাইতেছে। আমরাণশিনেক সময় 
স্ুপদেশের অনুসরণ ন! করিয়া! প্রবৃতি পরিচালিত হই ববিয়াঁপরিণাস 
বিরদ ফলই উৎগন্প হইয়া থাকে । ন 

বাহার যাহঠতাল লাগে না” অন্তের পক্ষে কিল হইলেও তাস পক্ষে 
তাহা ত্যাগ করা কিছুই শক্ত নয়। সুতরাং যাহার গৃহপরিজনে আস্থা 
নাই, তাহার সংসার ত্যাগে ক্রেশ কোথায়? যাঁরা সংসারী, তাহারাই 
ইহ! বড় কঠিন মনে করিয়া থাকে | লোকের সংক্কার জন্রযাসী বড় ক্লেশ' 
ভোগ করেন, কিন্ত যাহার সংসারে আসক্তি নাই, তাহার পক্ষে সংসার 
ত্যাগ অতীব সহজ, ভূতলে শয়ন ও জম্ম লেপন বা কৌগীনধারণ তীহার 
অতি গ্রীতিপদ। আবার যাহার সন্স্যাসীর সাজ সন্্যাসীর কাজ তাল 
লাগিল বলিয়৷ সংসারে বিরক্তি, তাহার ত আসক্তি সম্পূর্ণই রহিয়াছে,” 
বৈরাগ্য তীহার কোথা ! সংসার ছাড়িয়া সন্াসের প্রতি ভালবাস! 
হইয়াছে, এই মাত্র প্রতেদ, কিন্ত একদিকে আসক্তি আছেই। আমার 
অস্ত্র ভাল লাগে না, সুতরাং থাই না, ইহা আর কঠিন কি? আর তিক্ত 
খাইতে আমীর ভাল লাগে তাঁই খাই, তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি? 
বাস্তবিক আসক্তি বুদ্ধিতে সংসারী বা সন্ন্যাসী হওয়া উভয়ই প্রবৃত্তির 
কার্য, প্রবৃত্তি সব পরিবর্তনশীলা, এই জন্ত স্থারী কলের আশাও অতি 
অঙ্গ) ভোগ ও ত্যাগ উভয়েই অনাসক্ত বুদ্ধি না হইলে বাস্তবিক 
বৈরাগ্য হয় না, অর্থাৎ যিনি সম্মানিত হ্ইল্চ সুখ-বোধ কত্রেন না, 
স্বর অসস্মানিত হইয়াও “যাহার ক্রেশবুদ্ধি হয় না,-তিন্লিই প্রকৃত 

- বৈরাগ্যবান্‌ পুরুষ। যিনি ভোগ-ত্যাগী ও ত্যাগ-ত্যাদং তিনিই প্রকৃত 

বিরাগ । বিনি-কভী এওঁল খানা, কভী সুঠী শর চনা» ক্ভী ওভী 


বৈরাগ্য ॥ ২৭% 








মনা--এই গত্রিবিধ অবস্থাতেই সদা সমসন্তোবযুক্ত থাকেন, তীহারই 
বৈরাগ্য প্রকৃত পরিপন্কত! লাঁভ করিয়াছে ৰলিতে হইবে । শাস্ত্রে ইহার 
লক্ষণ মাত্রই দৃঈ*হইয়া থাকে ? কিন্ত এক্পপ আদর্শ কুতরাপি পাওয়া বায় 
না। অতুতু জ্ঞানসম্পন্ন বশিষ্ঠদেবের ন্যায় জ্ঞানবান্‌ মহাত্বাও পুত্র 
শোকেক্ষুৰধ ও আপনাকে পাশবদ্ধ করিয়া আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্ত! . 
মহর্ষি, কৃষ্ণ দ্ৈপাঁয়ন বেদব্যাসও শুক বিরহে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। 
তবে কি এ বৈরাগ্য অসভ্ভব? আমর! বলি বিচার, বুদ্ধি বার! চেষ্টা 
করিয়া বৈরাগ্য সাধন করিলে তাহাই বটে; কিন্ত কাঁধধযসিদ্ধি .হইৰার 
আরও একটি অতি সহজ উপায় আছে) তাহাতে সাধক প্রথমতঃ 
কিছুই বুবিতে পারিবেন না, অথচ অবশেষে দেখিবেন, অনায়াসেই 
তাহার অতি কৃচ্ছসাধ্য কার্ধ্য সিদ্ধ হইয়। গিয়াছে । সে সহজ উপায় 
কি? জীব মাত্রেরই অস্থরাগ বুদ্ধি আছে, আমরা কিছু না কিছু ভাল না 
বাসি থাকিতেই পারি না) সুতরাং যদি ভাল বাসিতেই হইল, তবে 
এমন কাহাকেও ভালবাসি, ষাহাতে ভোগ ও ত্যাগ উভয়েই অনাঁসক্তি 
জন্মাইয়। বায়, ইহাই সহজ সাধন। যাহার অপেক্ষা আর কিছু সুন্দর 
পদার্থ জগতে নাই, মন একবার তীহার ভাবে মজিলে ভ্রগতের আর 
একোন পদার্থই তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। যে একবার 
সন্দেশের স্বাদ পাইয়াছে, তাহার কি আর গুড় ভাল লাগে £ অনুরাগ 
আসক্তির ভিতর দিয়া ভগবানে ভালবাস! জন্মিলে বিনা চেষ্টাতেই বিষয় 
ও বৈরাগো বিরক্তি আসিয়া মায়, কিছুই যদ্র কৰে হয় না, তাই , 
ভগবানের শরণাগত হইয়! সাধন .বড় সহজ। হূর্বল জীব আমরা* 
আমদের কোনই শক্তি সামর্থ নাই, এই টুকু মনে হইলেই ভগধানের 
শরণাগত হয়া 1 আমারের পক্ষে অতি সহ আর যত গৌল 

নি্হুর বল বাঁ দ্বার! বিষয় হইতে অব্যাহতি পাইবার$ ইচ্ছা" ) খান, 
_ বাধিয়াছেন, তাহার,শরণাগত না হইয়া নিজের চেষ্টায় বন্ধন হইতে ? 


৮ শ্রীকষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি ? 


চর 48979542484 রি রা 
গেলেই গৌল বাধিয়া যায়, বন্ধন না খুলিয়া বরং আরও কসিযী আঁটি 
যায়, পদে পদে ভ্রান্তি বশতঃ পতিত হইতে হয়। এই জন্যই ভগবান্‌ 
ৰলিতেছেন__ 

দৈবী হেষা গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া 

মামেব ষে প্রপদ্যন্তে মীয়ামেতাং তরন্তি তে ॥" 


অন্ুরাগেস ভিতর ভগবস্ভাব মিশিলেই বিষয়াসক্তি মন হইতে 
আপনিই বাহির হইয়া যায়| একবার গুপ্তপাড়ার ীপ্ীবন্দাবনচজ্ের 
সেবায়ত কোন দণ্ডী শ্বামী অত্যন্ত পীড়িত হইয়! জ্বরের উত্তাপে 
তাহার ভয়ানক গাত্রদাহ ও পিপাঁসা হইলেও কবিরাজগণ তাহুকে 
তৃষ্ণার জল দিতে নিষেধ করিলেন, এ দিকে শাস্তিপুর হইতে ডাক্তার 
আসিয়া! রোগীর ইচ্ছান্্ুরূপ, এমন কি, ডাবের জলের ব্যবস্থা 
করিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে একটু বমনকারক ওষধও মিলাইয়। দ্দিলেন। 
ডাবের জল পাইয়! রোগীর আঁহলাদের সীম রহিল না, থাইবা মাত্রই 
পিপাসা মিটিয়া গেল, আবার পরক্ষণেই ওরধের গুণে ডাবের জল ও 
পিত্বাদি সমস্তই উঠিয়া গিয়া! রোগীর শীস্তি বিধান করিল। এইরূপে 
ভালবাসার সহিত ভগবস্ভাব মিশিয়া গেলে মন হইতে বিষয়াশক্তি সহজেই ২ 
দুর হইয়া যায় ঃ কিন্ত লোকে বৃথা গণ্ডগোল করিয়া! ভগবানের অনুগ্রহ 
লাভ এতই কৃচ্ছ ও কষ্ট সাধ্য বুঝাইয়৷ দিয়! থাকে, এত ভিন্ন ভিন্ন পৃজা, 
পাঠ এত ভিন্ন ভিন্নু জপ, যজ্তের অবস্ঠাবস্তকতা আসিয়া! পড়িয়াছে, ষে 
“জীব শুনিবামাত্রই নিরাশ হইর! যাঁয়, বাহ্‌ ব্যাপারের বিরাট ব্যবস্থায় 
তাহার পাপের প্রাযশ্চিত ছঃসাধ্য বোধে ভয়ে প্রাণ শুকাইয়া যায়, সে 
উদর ভাবিয়াও উঠিতে গণ্ুরেনা, যে তাহার তায একটা কুদ্রাতিক্ষু্ 
প্রাণীর গাপ তর্গ বানের ক্বপাকটাক্ষের নিকট গণনার মধ্যে নয় । আনার, 
সায় নগ্বপ্য' জীবের কল্যাণ সাধন করা ভগবানের, এত কঠিন নয়, ষে 


বৈরাগা। ২৭৯ 


এ 





তজ্জন্ত আঙাকে আবার পুঞ্জারমান পুথি পড়িতে হইবৈ” যোগ সমাধি 
করিতে হইবে," জ্ঞাঁনের দ্বারা তীহার পরিমাণের নিরূপণ করিতে হইবে। 
আর তাঁহার" সন্কবই বা কোথা ? আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে তীহার পূর্ণাবয়ব 
কিরূপে পরি হইবে, ক্ষুদ্র একটি ঘটিতে গঙ্গার সমস্ত জল কিরূপে 
আসিবে না স্তরাং পিপাসা মিটাইতে হইলে জলে একবার নাসিলে স্ান 
পান "উভয়ই সিদ্ধ হইবে, বাহাত্যস্তর স্ুণীতল হইবে । আমি নিজে 
চাহির্া্পইলে আর কয়টি অভাব পূর্ণ হবে ? কেন নু! আদিম যে নিজের 
বিদকি টাই তাহাই জানি না) ভগবান্‌ ভাল ঝুবিয়াঁ যাহা আমাদের 
মঙ্গলের সমস্তই দ্িবেন। জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য প্রভৃতি যাহ! 
কিছু আমাদিগকে তীহার চরণ লেবার উপযোগী করিবার জন্ত দরকার, 
সে সমন্তেই তিনি আমাদিগকে শোভিত করিবেন । আমর! কেবল নিজে 
নিজে তাহার শরণাগত হইতে পাঁরিলেই কৃতক্কতার্থ হইয়া যাইব। কাম 
ক্রোধাঁদি * কোঁন দৌষের দিকেই তাঁকাইয়! আমাদিগকে ভীত বা 
গশ্চাৎপদ হইতে হইবে না। আমরা একটা একটী করিয়! কয়টা দোষে- 
রই বা সংশোধন করিতে পারিব ) কিন্ত একবার তাহার অলোকসামান্ত 
রূপ দেখিলে ইতর সমস্তই কুৎসিত দেখাইবে, তাহাতে আর মন মজিবে 





* লোকেকামাদিকে রিপু বলিয়া বি করে, অথচ কারাকালে তাহাদিগের সহিত 
গরঙ্মিজরের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে। ব্রচ্ষাদি জয় সংরূঢ় কামের প্রতি শত্রুর স্তায় 
ব্ৰহার করিলে, একবার শঅশ্রদ্ধ! করিপ্রে আর কি কাম আসিয়! থাকে ? কিন্তু কামের 
আগযন কালে লোক সকল বিচিত্র বেশ-ুষায় শোভিত হইয়ান্ঠাহার অভ্যর্থন। করিয়া! * 
থাকে, হতরাং কাম আসিবে ন। কেন? আর মনুব্যের কি সাম্থা যে কন্দর্পের স্যার প্রতাপ " 
পুরে পযাতৃত করে? হৃতাং দীন হীন কাঙ্গালের ন্যাক্ রিপু্লের দর্শনে ভীষ্ঠি টকিভ 
হইয়। তগ্রবানের চরণপ্রান্ে ছুটি যাও, প্াহার আশ্রয়ে কেহই আক্রমণ করিতে টড 
নী, সে শর্তে দকলেই পরাভূত হইবে। ঈনে অবগাহন ঝ্রুনলেই ঈদ 
একেবীরে লীতল হইয়া যাইবে। 





২৮০ শ্রীরুষ্ণ-পুম্পাঞ্জলি। 


না। ভগবানের" কৃপাদৃষ্টি হইবামাব্রই আমাদের জ্ঞাত ও জ্যন্তাত সমস্ত 
পাপেরই অবসান হইয়া! যাইবে। গঙ্গাজলে নামিলেই ময়লা মাটি সমত্তই 
ধুইয়া যায়, স্থতরাৎ গঙ্গায় নাইবার আগে আর গ! ধুকরুবার ব! পরিষ্কার 
পরিচ্ছনন হইবার প্রয়োজন নাই । ভগবৎরণে শরণ লইলে সমস্ত দৌষই 
দুর হইয়া চিরদিনের অভাব বিনষ্ট হয়, এবং জন্ম জীবনের সঁম্ত সার্থক- 
তাই সিদ্ধ হইয়া যায়। বাহার আদি অস্ত ভাবিয়াও পাওয়া দ্বার না, 

তাহাকে লিড কষুত্র হয়ে ধারণের বৃথা চেষ্টা না করিয়া তাহাতেইধহিবির। 
যাও, আশ! মিটবে তবুও অন্ত পাইবে না, বিষয্ন আর কুন্বাপি দুষ্ট হইব 
না, বৈরাগ্যের উপ্রমূত্তি আর দেখিতে হইবে না, উহা! ভগবৎকুপার 
ম্বতএব তোমার চরণ চু্ঘন করিবে । যত পরিমাণে তগবান্নে অনুরাগ 
জন্মিবে বিষয়ে তত পরিমাণে বৈরাগ্য হইবে । 








0. 





তুমি কে? 


মানব! "তুয়ি বিচিত্র বিশ্বশোভা দেখিয়া মোহিত হইয়াছ। 
'জগম্মোহিনীর মায়া মুগ্ধ হইয়া আত্মৰিস্থৃত হইয়! রহিয়াছ। কোথায় ও ৃ 
কোথা ঠুইতে আগিয়াছ--কি জন্য দেহ পরিগ্রহ করিলে, তোমার ও 
এই পাঁরুশ্ঠমান জগতের পরিণাম কিরূপ, তাহা একবাঁরও ভাবিলে না, 
ভাখিলৌঁ সিদ্ধান্ত স্থলে পৌছিবে কি না তা কে জান্জে? নিত আত্ম 
ও পুর-ভেঁদে বিত্ত রহিয়াছ, কিন্তু আত্ম-ভাবনায় ভা্বলৌনা তুমি কে। 
তুমি কাহারও ভ্রাতা, কাহারও পুল, কাহারও শিষ্য, কাহারও শ্বধু বলিয়া 
নিশ্রিন্ত আছ) কাহারও পিতা, কাহারও পতি, কাহারও গুরু বলিয়! 
অভিমান করিতেছ ; কখনও ধনী, কখনও জ্ঞানী, কখনও মানী মনে 
“করিয়া উন্মত্ত) কখনও শৌঁকে,কখনও তাপে,কখনও'রোগে ক্কুধ) কখনও 
নিন্দায় ক্ষুব্ধ, তাঁড়নায় স্তব্ধ ও স্তবে উল্লাসযুক্ত হইয়া বিবিধ বিকা রপ্রন্ত 
এহইতেছ) কিন্তু একবারও ভাঁবিলে না, তুমি কে! ভুমি কখনও 
আপনাকে দেহী, কখনও বালক, কখনও যুবা, কখনও বৃদ্ধ মনে 
করিতেছ, কখনও আপনাকে স্ত্রী, পুরুষ বা ক্রীবের অন্ততম স্থির 
করিতেছ, কখনও শূড্র, বৈশ্ত, ক্ষত্রিয়, বা ক্রান্মণ-বর্ণে আপনাকে বরণ 
করিতেছ, কখনও ভোগী, কখনও ত্যাগী, কখনও যোগী মনে করিয়া 
আপনাঁকে অবস্থা বিশেষের অধীন করিয়া রাখিতেছ, কিন্ত 
একবারও ভাৰিলে না স্বরূপতঃ তুমি কে। তুমি কখনও আপনাকে 
দরিদ্র বোধে অশ্রবিদর্ন, কখনও বিপন্ন বোধে উদ্ধার প্রার্থনা, 
বথনও, পরাধীন জ্ঞানে ছুঃখ প্রকাশ, কখনও বদ্ধ জানিয়া মুদির 
ইচ্ছা করিতেছ; কখনও আীপঞ্জাকে বীাগ্রগণ্যু, কখনও বীমান্‌ং ধীর ওঁ 
বসন কখনও শব, শাক্ত ও বৈষ্ব হা আপনাকে কাধে; 
করিতেছ, কিন্ত একবারও ভাল করিয়া ভাবলে না, বস্তু ুম্িকে | 


২৮২ ্রীকুক্ক-পৃষ্পাঞ্জলি । 





১১১৮১ 
তুমি কদররযাণে অভিভূত হয়া রমণী সন্তোগে উদ্যত, ক্রোধে উন্মস্ 
হইয়। পরপীড়নে সমুত্তেজিত, লৌভ্রস্ত হইয়া পরভ্রব্যসিহরণে অগ্রসর 
হইতেছ, মোহতিমিরে অন্ধ হইক। কাহাকেও আপনার» কাহাকেও পর, 
বিষয় মদে মত্ত হইয়া! ভ্রিজগণ্খ তৃণবৎ তুচ্ছ, এবং পরস্্ীদর্শনে 
কাতর হইয়া উদ্বেলিত চিত্তে ক্লেশ পাইতেছ। কিন্ত দিব্যক্ঞানে পদার্থ 
বিচার করিয়া দেখিলে না এতাব কি, ও আপনিও তাৰিলে না 
তুমি কেণ তুমি সামান্ত বুদ্ধিতে কেন অহঙ্কার করিতেছ টি যাহার 
সমক্ষে পৃথিবী একটা ধুলিকণা, সৃর্যমণ্ডল একট ক্ষুদ্র বর , অগাধ 
সলিলরাঁশি গোশিদ জল, সেখানে কি তোমার ক্ষ দেহ, ক্ষুদ্র গ্রীণ 
গণনীয় হইতে পারে? সেখানে কি তোমার সত! দৃষ্টিগোচর হয়? হতুমি 
তাহার ধূর্তিকণার একটা ুক্্র পরমাণুর কিয়দংশ বই ত নও, সেখানে 
আবার তোমার অহস্কার কিসের ? তাহার দিপ্দিগন্তব্যাগী অন্ত জলন্ত 
চক্ষের সমক্ষে তুমি কে? অহ মমেতি বৃথাভিমান পরিত্যাগ কর, জড় ও 
চৈতন্তের সত পৃথক ভাবে অনুতব করিতে শিক্ষ! কর, সদ্গুরূপদেশরাশি, 
বিনীত মন্তকে ধারণা কর» অন্নময়-গ্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময় ও আনন্দ 
ময় কোষাদি নিষেধ করিয়। নির্মল ভাবে দর্শন কর, তুমি কে। তুমি 
সংসাররূ দীর্ঘহুঃস্বগনদর্শনে ভীত হইয়াছ, মায়ার মোহন রূপে বিমোহিত 
ধহইথাছ, সত্ব, রজঃ ও তমোরূপ তিন স্থল আবরণে নেত্র আচ্ছাদন 
করিয়াছ, সুক্মরূগ পরিহার পূর্বক স্থুল দেহ পরিশ্রহ করিয়াছ, এক্ষণে 
আর আপনাকে "আপনি চিনিতে পারিতেছ না। এখনও সময় অতীত হয় 
নাই, এই বেলা আত্ম-তন রিরণয় করিয়া চিনিয়। লও, তুমি কে। সাধু: 
গ ণঁকে জিভাঁসা কর, শাঙ্জান্ুমৌদিত সত্য অন্বেষণ ক্র, বাহ্‌ “ব্যাপার ্ 
বিস্তৃত হই গভীর যোগস্মগ্রে অবশীহন €র, রাগ স্েষাদিকে পরিত্যাগ 
করিঝনা শার্তিএুরে পলায়ন কর, তথাকার নিত্যানন্দ-নিকেুনের পুরোগিনে 
প সুশেভিত এখণ্ড নির্মল দের্পণে (বিশুদ্ধ সত) অবলোকন কর” 


তুমি কে। ২৮৩ 


বুঝিতে গারিবৈ তুমি কে! আপনাকে ন! জানিয় তুমি বহার জুখের . 
জন্য ধর্মসাধন করিবে? কাহার বন্ধন মোচনের জন্ত ভ্ঞানোপার্জন 
করিবে? প্রথমেলবিচার করিয়া তব নিরূপণ করিয়া দেখ, তোমার 
ছঃখ বা বন্ধনু আছে কি না) মোহ-নিজ্রার নিদ্রিত হইয়া এই মায়া- 
রচিত হুহ্বত্ী দর্শনে “আমি জাত” “আমি মৃত” “আমি যুবা” "আমি 

দ্ধ ছা হানি ছুঃখী” “আমি বন্ধ” ইত্যাদি বোধে *বৃথ। রোদন করিও. 
রঃ "একবার জাগরিত হইয়া দেখ তুমি কোন্‌ অবস্থায় আছ, এবং 
শ্বরূচ্চঃ তুমি কে। নিজ নাভি-সৌরভমুগ্ধ মৃগেরপ্যায' স্থাত্বানন্দের 
উদ্দেশে দেশে দেশে পর্ধ্যটন করিও না, সর্বত্রই আত্মসতা বর্তমান, 
অভিশিবিষ্ট চিতে গুরুমন্ত্রে আত্মযোগ সাধন! কর, বন্ধন, মুক্তি তোমার 
উপহাসের কথ! বোধ হইবে, আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে, সুখের 
পরিসীমা! থাকিবে না। হে মানব! তাই বারংবার বলি, জানিয়া লও 
তুমি কে। স্থযোগ সহযোগে যখন আত্মময় জগৎ দেখিবে, তখন 
স্বকলকে আহ্বান করিয়! পরিচয় দিও তুমি কে। তখন আর কাহারও 
সংশয় থাকিবে না, ভেদ বুদ্ধি তিরোহিত হইবে, জগৎ আনন্দালোকাঁকীর্ণ' 
হইয়। যাইবে । যে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাকে এই মান্র 
ৰলিয়! দিবে যে দেখিয়া লও “তুমি কে।” 





জীবের নিদ্রাভঙ্গ। 


জন্মাবধি আমি সংসার-স্থখে আদক্ত ৷ কেনন/ সংসার ভিন্ন আর 
'কোন সুখদ সামগ্রী আমি কখন দর্শন করি নাই। এই স্থথের সংসার 
পরিত্যাগ করিতে হইবে, এই নিদারুণ বার্ড স্মরণ করিলেও মন চিন্তা" প্র 
কুল ও ভয়বিহবল হইয়া উঠে। সংদারের বিচিত্র মোহিনী নতি, “ভোগ- 
বিলাসের েলীয়ত। শৈশব হইতেই আমার হৃদয়কে অধিকার বরিয়াছে। 
আঁমি সংসারের দাল হইক়্া সংসারের অনুগত থাঁকিয়। আপনার ভীব্ধনকে 
সুখী মনে করি। আমার প্রাণ হইতেও সংসারকে আমি অধিক প্রিয়তর 
জান করিয়। থাকি । যখন মনে হয় যে এই বিস্তৃত গৃহ অউ্ংলিকা 
'উদ্যানাদি ভূসম্পত্তির আমিই এক মাত্র অধিপতি, তখন আমার হৃদয়ে 
আত্মগৌরৰ আর ধরে না; যখন ভাবি যে এই পরম রূপবতী যুবতী 
আমার সহ্ধর্ম্চারিণী হইয়া জীবন যৌবন আমারই স্থ সংবর্ধনে ও 
পরিচর্যায় উৎনর্গ করিয়াছেন, যখন দেখি অপত্যগণ বেশভূষা ও ভোজ? 
নাঁদির জন্ত একমাত্র আমারই মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, যখন 
অবলোকন করি যে ভূত্য ও পরিচারিকাগণ বিনীত ও সতর্ক ভাবে 
আমার আক্তার প্রতীক্ষা করিতেছে, যখন দেখি রথ, গজ, বাঁজি-রাজি 
মারই জন্য দ্বারদেশে সুসজ্জিত, তখন আমার নয়ন হইতে অৰিরল 
ধারায় আনন্দাক্র বহিতে থাকে । যখন আমার বিদ্যা ও যশঃকুন্থমের 
তসৌরভে দশদিকু আমোদিত হইয়াছে জানিতে পারিলাম, যখন আমার 
সাধারণ জন-সমাজে অনুষ্ঠিত কাঁধ্য-কলাপ রাজ-দবারে সম্মানিত হইতে 
লাীলঃ বখন শত শত লোকের মুখে আমার প্রশংসা- ধ্বনি নৃত্য করিতে " 
রস করিল, সে দিন আমি সুলুখর উচ্চতম সোপানে'আরোহণ করি- 
লাম সংস্টর আমাকে এই রূপে নানা সম্পদ্-বা্সিত কুুমু্কধ্যায় 
”“শোয়াইয় সু্দাদর পূর্বক -ুখনিদ্রায় অভিভূত, করিয়! দিল। আমি” 


জরে নিস্ঞাত 1 ২৮৫ 


মনের নর রানে, কনার বেগে ক্ষতই নাশ্চধ্য আর, সপ্ন প্র দেখিতে, 
ছিলাম, হৃদয়ে যেন ুধাবৃষ্টি হইতেছিল $ কিন্তু হা | অকল্মাৎ আমাকে 
কে ডাকিল ! আমার স্থথের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়। গেল। এখন বিষয়- 
সম্পর্দের কোমূল শয্যা যেন কণ্টকাকীর্ণ বোধ হইতেছে ? স্থখময় সংসার 
যেন বিণ বিষধরবৎ আমাকে দংশন করিতেছে 9 ভোগ বিলাস বিকট: 
বেশে আমাকে ভয় প্রদর্শন ও তাঁড়ন। করিতেছে ।” চিরদিনের আনন্দ- 
ক্ষেত্রকে বেন আজ উর ভূমি বলিয়! প্রতীতি হটতেছেশ। আজ 
সম্মাপকে * পৃতিগন্ধের সমান, আত্ম-গৌরবকে ঘোর রৌরব মহানরক 
তুলা ও গ্রতিষ্ঠীকে শুকরী বিষ্ঠী সদ্বশ বলিয়া! স্বপা বোধ হইতেছে) 
আজ প্যাস-ভবন কারাগার ও স্ত্রী পুত্রাদি তাবৎ সামগ্রী একত্র সববেত, 
হইয়া যেন আমার বন্ধন-শৃঙ্খল রচনা করিয়াছে এই রূপ অনুমান, 
হইতেছে । হাঃ! আমার স্ুখস্প্রসমাকুল নিদ্রা কে অকল্মাৎ ভঙ্গ' 
করিল, কাহার পাষাণভেদিনী সুমধুর বাণী আমার কঠোর হৃদয়ের মর্ম. 
এদেশে প্রবেশ করিয়! আমাকে জাগরিত করিল! 
অপুর্ব রূপ-মাধুরী দর্শনে হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিল. হার! 
চৈতন্য দান করিয়াছি আবার তিনি কোথায় লুকাইলেন আর দেখিতে 
পাইলাম না !. মন তাঁহারই জন্ত পাগল হইল। তাহাকে না দেখিলে 
আর থাকিতে পাঁরিতেছি না। সে রূপের আদর্শ নাই? সে মধুর বাণীর 
উপমা নাই। তিনি বিছ্যৎ প্রকাশিত হইয়াই আঁমাকে সচেতন 
করিয়া! কোন্‌ লীল! গটের অন্তরালে লুকাইলেন, আর তাহার তত 
*পাইতেছি ন।। সংসার আমাকে বারংবার বলিতেছে যে উহা তোমার 
* অমুলক,ডিন্তা_'তৌমার করনা মাত্র উহা সবপরোচ্ছাপের 'একটী চল 
তরঙ। কিন্ত, এই প্রবৌধ্বাক্ো আমুর, মন মানিতেছে না, আর* 
মালিবেও না ।” «আমার মন সেই মোহন রি আশ্চরযা্যাধুী'দর্শিনে 
* বিমোহিত হইয়া গিয়াছে; আমার প্রাণন্তাহার দর্শনা াপুনাকে” 


২৮৬ শ্রকষ্চ-পুম্পাঞ্জলি ) 


উৎসর্গ করিয়া বসিয়াছে। আত্মা তাহাকে ছাড়ি আর এ দেহে 
থাকিতে চাহে না। হায়! এক্ষণে কোথার গেলে তাহার দর্শন পাইব | 
কে আমাকে তাহার প্রন্কৃত তব বলিয়! দিয় চিরদিনের মত ক্তার্থ 
করিবে! এ 
ংসার! তুমি আর আমাকে তোমার অপবিত্র হস্তে স্পর্শ, করিও 

না। যিনি আমাকে ডাকিয়া জাগরিত করিয়াছেন, আমি তীহার নিকট 
বাইব। “তীহারঅমৃত নিঃস্তন্দিনী বাণী স্রণে আমার এবনও পরীর 
রোমাঞ্চিত হইতেছে । আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, আর তোমার লায়া- 
বিস্তারিত বিষয়-শষ্য। সুখকর বোধ হইতেছে না। আমি ।চলিলাম। 
সংসার! তোমার নিকট চিরদিনের মত বিদায় লইলাম 1 আছি সেই 
অনো"বিমোহন মহা পুরুষের স্বর লক্ষ্য করিয়। যাত্র। করিলাম । 

স্বাহারা কেবল তাহারই কথ! কহিবেন, আজ হইতে তীহাদেরই 
কথা গুনিব। যে পুস্তকে কেবল তাহারই গুণান্থবাদ ও নিগুড় তত্ব 
লিখিত থাকিবে, তাহাই পাঠ করিব, বেখানে জাগরিত পুরুষবর্গ তাহার 
সহিত সদালাপ করিতেছেন, সেই স্থানেই গমন করিব। যেখানে তাহার 
অপূর্ব মুগ্ত দর্শনার্থ কোন পবিত্র অনুষ্ঠান হইতেছে, সেই খানে বিশ্রাম 
করিব। খাহারা লোকলজ্জ তুচ্ছ করিয়! অনীম সাহসে উচ্চ নিনাদে 
তাহার সমাচার প্রচার করিতেছেন, তাহাদের শরণাগত হইয়] সেই প্রিয়- 
তমের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিব। আমি কখনও বনে বসিয়া তীহাকে 
নন করিব, কখন বা পর্ধত কন্দরবাসি খষিগণের নিকট গিরি গভীবধ্য 
সহ তার আশ্চর্য্য মহিমা অনুধ্যান পূর্বক তাহার অগাধ গম্ভীর সভায়, 
ভুণিযা” যাইব, কখন কখন বন কুহুম রাজিতে তাহার প্রসঙ্গ বদন” 
*বিলোৌকন করিব, কখন গিরিনিঃস্ন্দ নির্জন নবীতীে উপৰিষ্ হ্ইয়। 
কঙ্টকিরণ মিশ্রিত হী, মালার মধ্য তাহার মধুর হাস দর্শন . করিব, 


5:০১ ২০, ৯৫১১, 








জীবের নিদ্রাভঙ্ন ) ২৮৭, 


দোর্দণড প্রতাপ ও মহিমা দেখি, কখন পিক কোকিল কুদ্ধনাদির মধ্য 
হইতে তাহার স্ততি পাঠ গুনিয়া শ্রবণ শীতল করিব, কখন সমুক্রের নীল- 
নীর নিনাদে তীহা'র ভ্রিভূবন শান বাক্য আকর্ণন করিব, কখন ব। 
তাহার ভাবেউন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে থাকিব | 
সংস্ুর! আর তোমার ক্রোড়ে নিদ্রা! যাইব না। যে দেশে সন্ধ্যা 
নাই, শরবারী নাই, যেখানে নিদ্র। নাই, শ্বপ্র নাই, প্যখানে তাপ নাই, 
বিক্ষেপ সবাই, আমি স্ইে দেশের লোক পাইয়াছি। মার *নিজ্রা তল 
হইরীছে। বাহার মবুর শ্থর ও বাহার অগ্রার্থিত কপঞআমার নিদ্র! ভঙ্গ 
করিল, হাঁ! সেই প্রিয় সখ! এক্ষণে কোথায়! আমি তহারই শরণাপন্ন 
হইলীম। ? 
প্রাণ সথে ! যদ্দ দয়। করিয়| নিদ্র। ভঙ্গ করিলে, তবে হস্ত ধাঁরণ 
করিয়। তোমার অমৃতধামে লইয়া চল। তুমি দয়া করিয়া দেখ! না৷ দিলে 
কেহই তোঁমাকে দেখিতে পাঁর় না। শুনিয়াছি তুমি নাকি তক্জের প্রতি 
স্দয়া করিয়া তাহার সহচর হইয়! থাঁকে। তুমি সাধুদিগের সর্বস্থ ধন। 
তোমার মহিম। অপার! দীনবন্ধো! ছঃখী দেখিলে তুমি দয়া করিয়া 
থাক, দেশে দেশে সাধু্দিগের নিকট এই সংবাদ শুনিয়া আজ 
তোমার দ্বারে আসিয়া! উপস্থিত হইয়াছি। অভয় পরে স্থান দান কর। 
হেহরে! তোমার পাষাণ ভেদী স্বরে সংসার শ্বপ্ন সংকূল মোহ নিদ্র। 
ভঙ্গ হইয়াছে। এক্ষণে অন্তর্ধাগে জাগরিত থাকিক্না! তোমার পরম পদ 
পীযুষ পান করিব) হে অভীষ্ট ফলদাত1! আমার স্মাশা পূর্ণ কর। 


শান্তিঃ শান্তিঃ, শান্তিঞ হরিঃ শু | 





শা ০ 





আমার । 


কি দৈব লগ্নে যে "আমার" এই কুহকমর শব্দটা সপ্দার মধ্যে শ্ুরিত 
হইয়াছে, তাহ! দেব দানব মানব কাহারই বুদ্ধি স্থির করিতে পারে না। 
যেমন পৌরাণিক “অনস্তদেব” শতশীর্ষে পৃথিবীর ভার রক্ষা করিতে- 
ছেন, তদ্রপ “আমার” এই শব্ধটার উপর পৃথিবীর তাবধ্যাপার, তাবৎ, 
কার্ের শৃখলা গুতিঠিত রহিয়াছে। প্ামার” এই শবে যে ্কিযোহন 
গুণ আছে, কি জন্চরয্য কুহকমগ্রী মাধুরী যে ইহা হইতে বিনির্গত 
হইতেছে, তাহা কেহই উপলব্ধি করিতে পারে না। “তোমার” শিশু 
অতি রূপবান্‌ হইলেও “আমার” চিত্ত সহস। আনন্দিত হয় না, "কিন্ত. 
“আমার” পুক্র যদি কদাকারও হয় তবে বারংবার দেখিয়াও নয়নের 
পরিতৃপ্থি জন্মে না। যে কার্ধ্যটা “তোমার” জন্য সাধিত হইবে, ভাহা 
সামান্ত হইলেও অতিশ্রম সাধ্য ও ক্লেশকর বলিয়া বোধ হয়, কিন্ত 
তদপেক্ষা শতগুণ ক্লেশ সাধ্য কার্ধ্য “আমার” এরূপ বোধ হইলে শ্রাণ- 
পণে সংসাধন করিলেও বিশেষ ক্লেশ বোধ হয় না। কোন ভ্রবা 
“তোমার” অধিকারে থাকিলে যদি তাহার অপচয় হয়, তবে কিছু মাত্র 
' দুঃখ নাই, কিন্ত যখন সেই দ্রব্য “আমার” বলিবার অধিকার পাই, তখন 
ষত্ব আদরের সীমা! থাকে না) আজ যাহা «তোমাঁর” বলিয়! তাঁহার 
নিন্দা ঘোষণা করিয়া থাকি, পরদিন তাঁহাই আবার. “আমার” হইলে 
মুখে আর প্রশংসা ধরিবে না। “তোমার” গুণ, পতোমীর” বিদ্যা, 
“তোমার” বশ অরক্ষণ শুনিতেও মনে বড় ক্লেশ হয়, কিন্তু তাহা “আমার” 
হইলে £্টরদিন অবিচ্ছেদে শুনিলেও অক্লান্ত চিত কাতর হয় না। 
£তামার হস্তে একটা সথবর্ণাসুরীও অঞ্মমার ছুঃমহ বোধ হয়" কিন্তু আগার” 
হইলে বীসা-কঠ আদি ছেদ করিয়াও গুরুভার স্বর্ণরাশি -আনন্দসহ্‌ হন 
জবিতে পাবি অবাক: ২০২৯১, 


আমার । ৯ 


বলিতে না গার, তবে তাহার উৎকর্ষাপকর্ষ জন্য দায়ী হইতে বিরক্ত 
হয়, কিন্তু আবাধর সমস্ত পৃথিবীকে বদি “আমার” বলিবার অধিকাঁর পায়, 
তবে কারমনৌবাক্য প্রাণপণে সুবিস্তর্ ভুভাগেরও উন্নতি জন্ত চেষ্টা ও 
বত্ব করে। 

“আমার এই অস্ভূত শব্দ জন্ম গ্রহণ করিয়াই মাতার্তিতাকে াস 
করে 7* দেখিতে দেখিতে তাই ভগিনীগুলিকে গ্রাস*করে ; অবসর পাঁই- 
লেক স্ত্ীপুত্র কলত্রবর্গকে থ্াস করে, আবার গৃহ, উদ্ন্যান, বাট, পথ, 
বাজও স্্রাস করিতে ত্রুটা করে ন। ক্রমে অন্তের ধন» সম্দীতি রাজ্য আদি 
সমস্ত গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হয়, ব্রিভুবন গ্রাস করিলেও “আমার” 
উদরঃপুর্তি হয না। এই মায়া রাক্ষসরূপধারী প্আমার” শবটী কীট 
হইতে ব্র্ষ। পর্ধাস্তকে কুহক জালে বিমোহিত করিয়াছে! ইহার বিকট- 
মুর্তি কাহারই নয়নগোচর হয় না। যদি কাহারও ভাগ্য বলে নয়ন মল 
পরিষ্কৃত হয়, তবে তিনিই কেবল এই “আমার” শব্দের ভয়ঙ্কর মায়ারপ 
ব্র্শনে শঙ্কিত হয়েন। তিনি অমনি অভিভূত চিত্তে কাহাকেও কিছু 
না বলিয়া! ঘোর গহন বিপিন মধ্যবাসী ব! হুর্গম গিরিকন্দরস্থিত ধ্যানস্তি- 
মিত নেত্র দম্থজদর্পহারীর শরণাগত মহাত্মগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
“আমার” এইশব তাহাদের বিষয় বিমুক্ত ভ্বদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না । 
তবে আমার" বয়ে প্আঁমার” এইশব্দ এত প্রীতিকর কেন? আমার 
দয় “আমার” শবের কুহকে বিষুগ্ধ হইয়াছে! কিন্ত হায়! যাহাঁকে 
আমি “আমার” বলি সেত “আমার” হয় না! আমি যে বস্কে আমার 
বোধে বদ্ধ করি তাহাই কালের গুপ্ত গৃহের জন্ত সঞ্চিত হইতে থাকে মান্ত। 
“আমার” বুদ্ধিই আমার সর্বনাশ করিল! বাগবিক কি তবে “হাক্ঠার” 
কেহই নাই ? "ঝুঁঝলাম *আষ্সার” ঝুলতে ধিনি আছেন, আমি “তীহারষ্চ 
হই, চাঁহিনাএবলিয়া' তিনি “আমার প্রহেন। “আমার”* হ্‌কে 
পড়িয়া'আমি আমার বন্তকে চিনিতে পাঁরিলাম না । শী এর্ণি ১ 


২৯০ - প্রীকষ্ণ-পুম্পীঞ্জলি। 


ডি 
“তাহার” আমি. ভাবি এ সকল “আমার” | যদ্দি এইসামান্ত সুখ 
ছুখে ধন পুত্র কায়াদি “আমার” বলিতে এত আনন্দোদগু হয়, তবে যদি 
একবার সরল চিত্তে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে অনস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধাঁহার তাহাকে 
“আমার” বলিতে পারি, না জানি তাহা হইলে কি অপূর্ব আননেরই 
অভ্যুদয় হয়! 


হুর্নভকি। 
যাহা অলীয়াসে লাত করা যায় না, গাহাই পাইবার জন্ত লোকের 
'অত্যর্তি জীথ্রহ ও চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় । লোকে যাহা পায় না, 
আহ্বুই্পাইতে চায়, যাহা দেখে নাই তাহাই দেখিবার জন ব্যস্ত, যাহা 
কখনুও অবণ করে নাই? তাহাই গুনিতে একাস্ত অুলাধী। মন যাহা 
পাইিয়াছে তাহাতে পরিতৃপ্ত নহে, মনের গতি অব্যাহত। মন তৃষগায়: 
অধীর, হইয়া. কখন পাতালপুরে প্রবেশ পূর্বক তথাকার রত্বমাল! সংখ্হ 
করিতে চায়, কখন নীল নভোমার্গে উ্ডীন হইয়। নক্ষত্রে নক্ষাত্রে ভ্রমণ 
করিতে চায়, কখন বা চুমুক দিয়া চক্রের সুধারাশি পান করিতে চায়, 
কখন স্থর্যামণগলকে দীপ করিয়া অলক্ষিত জগতের তত্ব নিরীক্ষণ করিতে 
যায়, কখন ধূমকেতু ধরিয়। পৃথিবী পরিমাজ্দ্রিত করিতে চাঁয়, কথন বা 
বীছকেই থান করিয়া ভন্হ্্কে নিরুপত্রব করিতে যায়, কখনও বা 
সুধ্যকে কিরীটে বসাইয়! চন্দ্রের তিলক করিয়! ও নক্ষত্রের মাল! পরিয়া 
পৃথিবীতে আপিতে চায়, কখন ব। বনে, কখন বা পর্বতে, কখন 
নদীতটে, এইক্গপ নানা দিগিগন্তে ধাবিত হইয়! কোথায় কি. ছুর্নভ 
আছে, তাহাই লাভ করিতে চায়। যাহা ছন্সভ তাহা পাইলে জীবের 
আননের সীমা থাকে না। হল্নভ হইলেই যেত্রব্যের অধিক মর্যাদা 
হইবে, তাহা নহে, অনাবস্তক পদার্থ অলভ্য হইলেও তাহাই মুল্য নাই। 
গ্মবন্থ। বিশেষে, সময় বিশেষে অনেক ভ্রব্যই ছু হয়, কিন্ত তর্ক 
: ছ্ন ভ কি, আগ তুঁহাই ক্চাধ্। মস মি বলিয়াছেন-_. 
জন্জুনাং নইনদন্ম ছূরলভমতঃ পুস্্খততো বিপ্রস্কা, 
২:২০. ৮০ ২০ লে সত ০০, এ র্ 


চন্দ 


২৯২ শ্রীকুষ্ণ-পুষ্পাগ্জলি। 


আর্ানাত্ববিবেচনং স্বনুভবো বরহ্গাত্বনা সংক্রিতি- 
ুজির্নো শত-জন্ম-কোটি-্থকৃতৈঃ পুণ্যে্বিিনট লভ্যতে ॥ 


জীবগণ বছ চেষ্টা, যত্বু ও ক্রেশ করিয়া যতই ছুঃসাধ্য কার্ধয সম্পাদন 
করুক না, মনুষ্য জন্ম লাভ করিতে হইলে তৎসর্বাপেক্ষা এঅধিকতর 
প্রযদ্ব করিতে হয়। - সংসারের অনেক কার্ধ্য সাধন করিবার সময়, কেবল 
কায়িক পরিশ্রস্চ মানসিক আগ্রহ ও আবশ্তকমত উপায় সকলু অবলম্বন 
করিতে হয় মাত্র কিন্তু মনুষা দেহ লাভ করা অতিশয় যত্ব, প্রগাঢ় অধ্যব- 
সার ও অটল সংকল্প সাপেক্ষ । একটা দৈহিক প্রকৃতি পরিতাগ করা ও 
তৎপরে প্রকৃতির মনুষ্যোচিত বৃত্তির দিকে একান্ত আগ্রহপুব্বক প্রবাবিত 
হওয়! শ্বরলীয়াস সাধা নহে। মৃত্যুকাঁল পর্যাস্ত মনের শ্রকান্তিকী ইচ্ছ! 
যাদৃশ বিষয় ও ব্যাপার আশ্রয় করিয়া থাকে, মরগাস্তে জীব তাদৃশ 
প্রকৃতিতে উপগত হয়। কাঁট, পতঙ্গ, পক্ষী পর্খাদি দেহ হইতে প্ররুতি 
ুরণপূর্বকক নরাক্কৃতি লাভ অত্যন্ত ছুর্নভ ও .স্থকঠিন। ৭ 

নৃশরীরধারী জীবগণ ক্রীব, স্ত্রী ও পুরুষ এই তিন ভাগে বিভক্ত। 
নরাঁকার লাভপুর্ববক পুরুষ দেহ ধারণ করা কঠোর ব্রত সংযম তগন্তাদির 
ফল। হারা স্ত্রী পুরুষ এতছুভয় জাতিকে শ্বাভীবিক্‌ সকল বিষয়ে 
জমীন অধিকারী মনে করেন,ভীহাদের সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ বুদ্ধি বিভূস্তিত নহে। 
স্ত্রীজাতি স্বাভাবিক বৃভি ভেদে পুক্কষ অপেক্ষা অনেক নীচ । নারীর 
কোমল প্রস্কপ্ জগতের কল্যাণ সাধন করিতে করিতে পুরুষ গ্রক্ুন্তির 
দিকে ধাবিত হয় এবং ধীরে ধীরে পূর্ব গ্রক্কৃতি জনিত স্ত্রী দেহ বিনষ্ট 
হই! পুরুষ ভাঁবের আবির্ভীব ও পুং দেহের সঞ্চার হইতে থাকেন ক্ীৰণ 
জাতি মানবীক বৃত্তি নিচের অস্দাবস্থার জীব । সেই শরক্কতি উন্নতাকারে 
পরিত হইলে সতীত্ব ও ত্ীতবের চরমোন্তি হইলে পুরুষদ্চর্লীত হই খাকে? 


শী পি ১ হি এখতি টিভি দর্ভি বলিতে হইবে। 


দুলভকি? ২৯৩ 


পুরুষ মীত্রেই যে সফল জন্ম! মনুষ্য তাহা বলা স্বীয় না, শকিনন! 
তনুধ্যে অনেঞ পুরুষ পূর্ব সংস্কারজনিত বৃথা কার্যকলাপে লিপ্ত হইয়া 
পুরুযোচিত কার্যে পরাঙ সুখ থাকেন, এবং সামান্য নীচ কুলে জন্মগ্রহণ 
পুর্বক আহার নিদ্র। ও বিবিধ ব্ঃসনে আসক্ত হইয়া মানবসমাজকে 
কলক্িত করেন। মন্থষ্য-দেহধারীদিগের মধ্যে বেদাধ্যায়ী ব্রাঙ্গণ ভওয়া 
আরও সথকঠিন। অর্থোপাক্ছনের জন্য শিল্প চাতুর্ধ্যাদি শিক্ষা ও সভা- 
বিজযী*হইয়া মর্্যাদ। পাইবার আশঙ়ে শান্জাদি অভ্যাস করিতে প্রায়ই 
লোনদকর আগ্হ দেখিতে পাওয়। যায়, কিন্তু আত্মগুত্ধির জন্ভ পরমার্থ 
বিদ্যাভ্যাসে কয়জন মনুষ্য প্রবৃত্তি হইয়। থাকে ? হইলেও অঞ্জাকে বেদ 
শাহ্ঞকণঠস্থ করিয়া থাকেন বটে কিন্তু আচার্্ের নিকট হইতে তাহার 
অর্থোগলন্ধি করিয়! লয়েন না, সাধারণ তাবে ভাষাগত অর্থ বুঝিলেও 
তাখার গস্তীর তাৎপর্য বুঝিতে সকলে সমর্থ হয়েন না। বেদ বাক্য 
উচ্চারণ মাত্রেই শরীর মন আত্মা পবিত্র হই! থাকে, এই দৃঢ় বিশ্বাসের 
, বশবর্তী হইয়া! অনেকে বেদের অর্থবোধের আবশ্তকতাও অনুভব করেন 
না। বেদের প্রকৃত অর্থবোধ আঞ্গ কাল ছুনু্ভ হইয়। উঠিয়াছে, 
কেননা, বর্তমান সময়ে অনেকে বেদার্থ জানিবার জন্ত প্রণত শিরে 
পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণের শরণাগত হইতেছেন। তাহারা ব্যাকরণ ও শব 
শাস্ত্রের সাহাষ্য মাত্র লইয়! বেদের এক এক প্রকার স্বকপোঁল কল্পিত 
বিচিত্র ব্যাখ্যা করিয়! বেদের প্রতি লোকের অশ্রন্ধ! উৎপাদন করিয়! 
বদিতেছেন। বেদের ঈদৃশ কদর্য ব্যাখ্য! শিক্ষা না করিয়া বরং খাহারা 
বেদকে পরম পাৰক বোধে তাহা! আবৃত্তি মাত্র করিয়া গ্থাকেন, তাহারা 
ধন্ত ।* তাই বলিতেছি, আজ কাল বেদার্থ প্রকৃত রূপে বোঞ্ছ &ওয়া 
নিতান্ত ছূর্নভ1*"বেদাঞ্চ বিদিত স্টুলেও তদহূসারিণী . কার্য প্রবৃত্ত 
অনু ইর্ভভ* বিকারাচ্ছর চিত সহজেই কর্ম কনটতে দহ না, 
তাহাতে আবার যে টবদিক কার্যকলাপে কঠোর ব্রজ্থনি 


২৯৪ শ্রীকষ্-পুষ্পাপ্জলি। 





আঁদির-নিতাজ্জ প্রয়োজন তাহাতে মন কোন ক্রমেই বাধিত হইতে চাহে 
না। দেশ কাঁল গাত্রাদির অবস্থা বিচার করিলে সাধু হার্ধো প্রবৃতি 
হওয়! নিতান্তই সুকঠিন বলিতে হইবে । যদি বাঁ মানবা্ কর্তব্য বুদ্ধির 
বশবর্তী হইয়া কেহ কেহ বৈদিক ধর্মীচারে প্রবৃত্ত থাকেন, তজ্জনিত 
কানের উদয় হওয়। সকলের ভাগ্যে ঘটয়! উঠে না। কর্মানুষ্ঠান কালে 
শান্্রবিধির যদি কিছু মাত্র ব্যত্যয় হয়, তবে বিশেষ প্রত্যব্যয় ঘটিবার 
সম্ভাবনা । “ক্রি সমুষ্োর পদে পদেই হইয়! থাকে, এজন্য কর্ানানের 
ফল লাভ বা জ্ঞানোঘয় হওয়! অতীব দুর্লভ পুণ্যানুষ্ঠানের দ্বার "সন 
নির্ঘল হইলেও আত্মানাত্ম বিচারণ1 সহজে উদয় হয় না, এই জন্ত মহাত্ম" 
গণ ইহাকে অতিশয় ছুর্লত বলিয়া স্থির করিয়াছেন । ষদিইৰা শাহশদি 
পাঠ, মহাম্বগণের চরিত্র চিন্তন ও সকার্য্যকলাপ অনুষ্ঠান করিতে 
করিতে সময়ে সময়ে আত্মানা আবুদ্ধির বিকাঁশও হয়, কিন্ত আত্মাকে 
অনুভব করা আরও কঠিন ও সুদুলভ। সমন্ত বিষয় ব্যাপার হইতে 
চিন একান্ত প্রত্যা্তত না হইলে ও আত্ম মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়। একাগ্রতা 
পূর্বক সমাধি না করিলে আত্মান্ু্ব কিছুতেই সম্ভবপর নহে। এইরূপে 
নির্বিকপ্প সমাধি সাধন দ্বার! চিদ্রপ পরমাত্মাতে নিত) ষংস্থিতি রূপ 
পরামুক্তি লাভ সকল অপেক্ষা দুর্লভ, কেননা উহা শত কোটা জন্ম 
. সব্দাচার, সংক্রিয়। ও তপসা। ভিন্ন কিছুতেই লাভ হইতে পারে না। 


দুর্মভং ত্রয়মেবৈতদ্দেবানুগ্রহহেতুকং 
মনুষ্যহং মুমুক্ষুত্ং মহাপুরুষ সংশয়. ॥ 
সুখে পরকান্ঠী লাভ করিবার জন্ত জীবের চিত্ত অনিবার্য বেগে 


প্থ/বিত। আমর! সাধারণত বিষয়েরণ্নানারদী করিঝা যাদু সখ অনুভব 
করিয়া শুুকি, ভীহ! প্রকৃত নুর্থনহে। কেনন। বিষয় আ্জিখী; হইযাও 


হুর্নভ কি। "২১৫ 


মনে ছুঃখাহভব, করিয়া থাকি। ছুঃখের অত্যস্তাভাধইও গরম সুখ । 
ছি অন্যের ছুর্ট্থ ছুঃখান্গতব অথবা অবস্থা বৈগুণ্যে নিজেই শোঁক, 
রোগ, তাপ, জর, জন্ম মরণাদি জন্ত দুখ ভোগ করিলাম, তবে আমার 
সুখ কোথায় এই জন্ত মহাত্মগণ বৈষয়িক শথকে সুখ বলিয়! গণন! 
করেনু ন্থাই। সর্ধথ। ছঃখের অত্যন্তাভাব হইলেই পরম সুখের উদয় 
হইয়া থাকে । এই স্থুখেরই নাম শাস্তি, ইহারই ব্বাম মুক্তি । ইহাঁকেই 
লোঁকৈ" পরমার্থ বোধে সেব। করিয়। খাকে। এষ্ পরসার্থ নিতান্ত 
প্রার্মনীয়'হইলেও, প্রত মনুষ্যত্ব লাভ না করিতে পারলে তাহা সহজ্ষে 
কেহ প্রাপ্ত হয় না) 
ধর্ব্বেই*উক্ত হইয়াছে যে গশ্বা্দি দেহ হইতে মন্ুযা দেহ লাভ 
করিতে হইলে প্রকৃতি পরিবর্তন জন্ত অতীব তীব্র চেষ্টা করিতে হয়, কিন্ত 
পণ্ড হইতে মন্ষ্য হওয়। যত কঠিন, মনুষ্য হইয়! মনুষ্যত্ব লাভ কয়! 
তদপেক্ষা! আরও স্ুকঠিন। মনুষ্য হইতে দেবতা হওয়া যত কঠিন, 
মন্ুষা হই মনুষ্যত্ব লাভ কর! তদপেক্ষা আরও কঠিন। মনুষ্য দেহ ৯৪ 
ততুপ্রক্কতির একাস্ত চিন্তন দ্বারা পণ্ড প্রকৃতির পরিবর্তন হইয়! মন্থুষ্য দেহ 
লাভের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু মন্থৃষ্য হইয়া মন্তুষ্যের প্রন্কৃতি লাভ কর! 
অতীব ছুঃসাধ্য। শুভ কাধের অনুষ্ঠান হারা মন্ুষ্য দেবত্ব পাইতে পারে, 
কিন্তু অনায়াসে প্রক্কত মন্থুয্য হইতে পারে না। কেননা সমস্ত ভোগাশা 
বঙ্ন করিতে না পারিলে মুক্তির দ্বার উদঘাটিত হয় না। সকাম শুভকার্ধ্য 
সাধন স্বারা মুক্তির পথ আরও ছুর্গম হইয়া উঠে! দেবু লোকে পথ 
ভোগে মত্ত হইয়া ভোগাবদানে মর্ভতালোকে আসিবার উপযুক্ত হই 
পড়ে্কতরাং খুমান্‌ পুরুষ কখনও দেবধাম কামনা করেন না ঞমমুয্য 
দেহে প্র্কত'মযাতধ লাঁভ করিতে গারিলে্ু ভীব অনায়াসে মুক্তি পট 
গু হইয় ধক । ইন্ডি্ সকলের বেনী স্বরণ, রিপুনগের পশীকরণ, 
_অস্তঃকরণের বিশুদ্ধি,সাধন, সর্বভুতে সম. দর্শন, অভিষ্ঠুনেই *পরিহার 





২৯৬ শ্রীকুষ্ণ-পুম্পাঞ্জলি। 


আদি মনুষাত্ব ডের প্রধান উপাদান এতাঁবৎ ঈশ্বানগ্হৈর « অধীন 
অর্থাৎ নিজ অহং বৃদ্ধিযুক্ত মানবের আঙ়ত্তাতীত বলিয়া নিতান্ত ছুরভ 
এই মনুষ্যত্ব উপার্জন কালে নান! বিদ্ল বিডৃম্বনা আসিয়া উপস্থিত 
হয়, দৈবান্থশ্রহ ভিন্ন তত্তাবৎ বিনষ্ট হয় না। 
মনুষ্যত্ব লাভ করিলেও মুক্তির অভিলাষ সহজে অন্যুদিত হুর না। 
বিষয় ভোগে, ক্লেশানুভস ও বিষয়ানুরাঁগ নিবৃতিই পরম সুখের সামগ্রী, 
ইহা যত দিন না উপলব্ধি হয়, তাবৎ জীব মহাজিতেন্তরিয় যোগী 
হইলেও মুক্তি লাঁভ রিতে পারে না । যোগে অনিমাঁদি অষ্ট সিদ্ধি 
লাভ করিয়। অহং মমেত্যাদি অভিমান বাঁড়িলেও বাড়িতে পারে, এজন্ত 
অনেক যোগীও মুক্তিভাজন হইতে পারেন না। বিষয় বিরাগ'বা বানা 
ত্যাগই মুক্তির প্রধান উপায়। তিনিই মুযুক্ষু, যিনি পার্থিব বাসন! 
একেবারে জলাঞজলি দিতে সমর্থ । সাধনবলে ঈশ্বরের শুভদৃষ্টিকে আকর্ষণ 
করিতে না পারিলে সহজে মুক্তির জন্য চিত্ত ধাবিত হয় না। সুক্তীচ্ছ! 
ভগবত সাধন। সাপেক্ষ, এইভন্ত ইহা পরম ছৃল্লভ | 
মনুষ্য মুমুক্ষু হইলেই যে মুক্তিপদ লাভ করিতে পারিবে তাহা নহে। 
মহাপুরুষিগের সহিত সদ সঙ্গ না হইলে মুক্তিপথ প্রদর্শন করিবে কে? 
ইহা স্বকপোল কল্পনায় লব্ধ হইতে পারে না। সৎপুরুষ সহবাস জীবের 
সৌভাগ্য সাপেক্ষ । ইচ্ছা! করিলেই সাধু দর্শন হয় না। সাধুগণ প্রায়ই 
নিভৃত স্থানে থাকেন ; কখন দৃষ্টিগোচর হইলেও প্রচ্ছন্ন তাব উদ্ভেদ 
করিয়৷ সহজে তাহাদিগকে চিনিয়া লওয় যাঁয় না। চিনিতে পারিলেও 
“নরহজে নিকটে রাখিতে চাহেন না, নিকটে বসিবার অধিকার পাঁইলেও 
তাহাদের নির্মল হৃদয়ের নিগুঢ় তত্ব আমর! উপলব্ধি করিতে পারি নাশ 





মহ্ঃ পুরুষ সম্পর্কাত্ংসারার্ণ লঙ্ৰনে 1৮ ? 
$ সংপাঁপাতে বা যথা (নরিব নিক ॥ 


দুর্লভি কি) + ২৯৭ 


ব্রি বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন যে, হে রাচজ্জ! যেমন পারের জনত 
নাবিকের নিকটগিনৌকা লইতে হয়, তদ্রপ সংসারার্ণৰ উত্তীর্ণ হইবার 
জন্য মহাপুরুষের শংসর্গ করিয়া! উপায় লাভ করিতে হয়। অতএব সঙ্জন 
সঙ্গ নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কেননা, ইহাতে সুমুক্ষুর সাধু কামন! পূর্ণ 
হয়) +স$কার্ধ্ের অনুষ্ঠান করিলে যে ফলোদয় হয়, সঙ্জনের সঙ্গ 
করিলে তদপেক্ষা অধিক ফল হইয়া থাকে। কেনন/ সৎ পুরুষের নিকট 
' খাবিলে তাহার বিশুদ্ধ ও বলবতী প্রকৃতি স্ব,ররিত হইযু| আমর মলিন ও 
ুরবগপরকতিকে অভিভূত করে ও হৃদয়ে নিজ প্রন্থিকৃতি অঙ্কিত করিয়। 
দেয়। অতএব সাবু সঙ্গই সর্বতোভাবে জীবের প্রার্থনীয়। ষত কিছু 
দুল ভধ্বলিয়উক্ত হইয়াছে সৎসঙ্গ দ্বারা সমন্তই সুলভ ভইয়া পড়ে 


উনি কে! 


আমার চাঁরিদিকে অন্তরে ও বাহিরে যিনি ঘন খোর নিত্য নিরব- 
চ্ছিন্ন ভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন, ধাচাঁর কটাক্ষ সঙ্কেত মীত্রে ইঞ্জ 
চন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি স্ব স্ব কর্তব্য সাঁধনে তৎপর হইতেছে কাহার 
সতাপ্রতাবে আমি "জীবিত রহিয়াছি, উনি কে! ধিনি চুরপশৃন্ত 
অথচ সর্বত্রপ্গমন মূ করেন, কর্ণহীন কিন্তু মনের কথা৷ পর্য্ত্ত শবণ, কঙেন, 
নেত্রহীন কিন্তু সমস্তই প্রত্যক্ষ করেন, যিনি আমাকে দেররিতেছেন 
অথচ আমি ধাঙ্ঠীকে দেখিতে গিয়! দেখিতে পাই না, উনি কে! 
শী ষে গুপ্রভাবে সকলের সকল সমাচার লইতেছেন, এ যে সকলের 
অগোচরে কেহ কিছু না চাহিতে কত কি দান করিতেছেন, এ যে 
কুধার্তকে অন্ন, তৃষ্থার্তকে জল, পীড়িতকে ওধধ, ভীতকে- অভয় 
দিবার জন্য শীস্তিময় কর প্রসারণ করিয়! রহিয়াছেন, উনি কে! 
ওঁ ষে রদ্বমণ্ডিত উ্কীষধারী অহঙ্কার, দম্ভ, অভিমানাদি স্বগণসহ্ 
বাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়। দর্শন না পাওয়ায় অব-. 
মানিত হইয়া অবনত মুখে প্রত্যাবৃন্ত হইতেছে, এ বে কাম ক্রোধ 
লোভাদি প্রতারকগণ বাহার সমাগম ভয়ে ভীত হইয়! দেশত্যাগপুর্বরক 
পলায়ন করিতেছে, এ যে ছুরাশা, বিষয়তৃষ্ণা, ভ্রান্তি, বেদনা, ছূরব দ্ধ, 
আসক্তি প্রভৃতি বারবিলাপিনীগণ যাহার আদেশে রাজধানী হইতে 
বহিষ্কত হইতেছে সৌম্যুত্তি উনি কে! বুদ্ধি ধাহাকে আিঙগন- 
করিতে গিয়া, জান ধাহার ম্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া অপারগ হইল্, 
ভাব ন্্ী্ণকে ধারণ করিতে গিয়া, কল্পনা ধাহার "পরিমাণ করিতে 
পিয়া পাঁরিল না, মন বাহুকে দেখিতে গিয়া, আত্মা বহার নিকটে 
গিষ়! অর ফিরিয়া না, উনি কেঁ? লোকে ধাহাকে দেশে *দেশে অবেণ 


এন কি নি ররর নিবে পাশ্রা হ্যা কারবার রানে লা 





করিয়া প্রাপ্তগ্ছইল না, মায়া বীহাকে আবরণ করিতে ২৭ ধুহাকে 
আবদ্ধ করিতে, সংস্তা ধাহাকে নির্দেশ করিতে গিয়া পরাস্ত হইল এবং 
বাক্য বাহার স্ব্যাধ্যা করিতে গ্রিয়া অবাঁক্‌ হইয়া রহিল, উনি কে! 
ষাহার আরতি জন্য তারকারত্বমণ্ডিত গগন থালে চন্দ্র স্থষ্য দীপ 
জ্বালিতেছে, পবন. চামর বাজন করিতেছে, পুষ্প তরুগণ সুগন্ধি 
কুহমরাশি দান করিতেছে, বিহঙ্গ সকল মঙ্গল গাখ কীর্তন করিতেছে, 
বন ধ্ঘাঁর শঙ্খ নিনাঁদ করিতেছে, সুর-নর দন্ুজদল বুন্দন! *করিতেছে। * 
প্রসদ্রদন*উনি কে! শী যে রত্ববেদিতে বসিয়া *্জীতবের কর্মণানথসাঁরে 
ফল বিধান করিতেছেন, ভক্তি, শ্রদ্ধা, শান্তি, করুণা, মুক্তি আদি 
বাহার পদক্ষেবা। করিতেছে-_বৈরাগ্য, নির্নমত্ব, নিরহঙ্কার, জ্ঞান, বিচার, 
যোগ, ধর্াচার প্রভৃতি স্থরবীরবর্গ দোর্দও শ্রতাপসহ খাঁহার 
বহি্বণারে প্রহরিদ্ব করিতেছে, এ আনন্দ স্বরূপ, উনি কে! ই ষে 
মেঘমাল! দ্রুতবেগে যাইতে যাইতে যাহার প্রেমানন দেখিবাধাত্র 
অশ্রুবিসর্ন করিতে লাগিল, এ যে চপল! বাহাকে দেখিবে বলিয়া 
চঞ্চল! হইয়া ধাবিত হইতেছে, এ যে গাষাণন্ৃদয় পর্বত বাঁছার প্রেম 
মুখ নিরীক্ষণ করিয়া প্রেমাশ্র জলে (নদী প্রবাহে) দেশ বিদেশ 
,ভাসাইয়! দিল, তরী ষে অগ্নিকুণ্ড ষাঁহার ভাবে বিমোহিত হইয়া! 
বাপাকুল নেত্র হইল, উনি কে! এ যে কুস্থুমাবলি বাহার দিকে 
তাকাইয়! হাসিয়া উঠিল, এ যে তক্ুগরণ নিশার নিহার পাতচ্ছলে 
যাহার মুখ দেখিয়। কাদিয়া আকুল হইল,. এ যে বিশ্বশোত! ধাহীকে 
দেখাইবার অন্ত সকলকে আহ্বান করিতেছে, উনি* কে! বিনি শ্রী 
ভোগরিলানী ঘোর সংসারা পুরুষকে আপনার ভগম্মোহ ঈভাঃব. 
বিমোহিত করিমা' সর্বতগী* করিয়াদুছন, ধিনি এ শুফপর্ণভোজী শব্ধ 
শরুর তরুতলহান্দী তাপসববদয়ে উদয় হইয়'উহার নেত্রদ়ুকে টিমীলিত 
কাঠ রাখিয়াছেন,. ধিনি এ বাক্ভ্ঞানশুন্ত জটাধারী পুর্ণ, হৃদ 


কি 


৩০৩ প্রীকুষ্ণ-পুম্পাগ্ুলি। 


ঘ পাদ ৮৮১৮৮৯৮৯৬৯০ 


গুহায় প্রকাধিত হইয়া উহাকে কখন হাসাইতেছেন, কথন অশ্রুজলে 
বক্ষ ভাদাইতেছেন, কখন মৌনী করিয়া স্থিরাসনে €বসাইতেছেন, 
কখন বা! উচ্চ রবে গান ও নৃতা করাইতেছেন, প্রেম গনি্কিতন, উনি 
এ যে ভবসিন্ধুকুলে দণ্ডায়মান হইয়। অভয় চরণ তরনীতে বিন! 

মুল্যে পতিত তাঁপিত জীবনগণকে গার করিবার জন্ত করণধুর, হ্ইয়! 
প্রেম স্বরে ডাঁকিত্েছেন, এ যে দীন ছুঃখিগণের কাতর হৃদয়ের 
ক্রন্দন শুবিয়। স্বৃহত্তে তাহাদের অশ্রমোচন করিয়া দিতেছেঁন/ এ 
যে ব্যাকুল চিত্রগাণরে অবিরল ধারার শান্তি সুধা বিতরণ করিতেছেন, 
কেহ কিচিনিতে পার, উনিকে! এ যেসময়ে সময়ে থোর অজ্ঞান 
জাল ভেদ করিয়। খাহার তেজ মোহ-মলিন মনেও প্রকাশিন্ড হইক্লেছে, 
ধাহাকে জীব বিশ্ত হইয়া গেলেও যিনি তাগীকে ঠ্যাগ করেন না, 
ধিনি মায়ানিদ্রাতঙ্গ করিয়! জাগ্রৎ করিবার জন্য বারংবার আহ্বান করিতে- 
ছেন, দেখ, দেখ, জাগরিত হইয়া দেখ, উনি কে! যিনি নিজে নিও 
হইয়া গুণত্রয়ে ভ্রিজণত বাঁধিয়া রাখিয়াছেন__-অরূপ হইয়া আশ্চর্ধ্য রূপে 
ত্রিভুবন মোহিত করিয়াছেন-_-চৈতন্ স্বরূপ হইয়া সংসার স্বপরদর্শী 
জীবকে মোহিনী মায়ায় অচেতন রাখিকাছেন ) ভোগনিদ্রা শ্যাগ 
করিয়। যোগ বলে সচেতন হইয়! দেখ, উনি কে! আদি পুরুষ ব্রহ্ম! 
ধ্যানযোগ্নে অপূর্ধম রূপ দর্শন করিয়া বলিলেন উনি কে! বৃত্াস্থর বধের 
গর ইন্দ্র, পবন, বরুণ, অগ্ষি, যম, পরম তেজোরাশি দেখিয়া বলিলেন 
উনি কে! দেবধি, ব্রার, মহর্ষিগণ সমাধিযোগে দেখিলেন, উনি কে ৮ 
বেদ বেদাঙ, দর্শন শাস্ত্রাদি বর্ণনা করিতে অসমর্থ হইয়া বলিল উনি কে! 
কৰিগণ্নু বরাজ্যে বিচরণ করিয়। অবশেষে বলিলেন উনি কে! «দেব 
*দঈনব মালৰ সকলেই ভিজঞাদা করেপ্উনি ক্ষ!” আগ্জিও "ভাবি উনি 
কে! কেহু জানিয় থাকেন তবে আমাকে বলিয়া ভদ্ম উনি কে! 
ম্ীনুর ধানে লন কত হইতেছে, জর! ধবল চামর (পর কেশ, শ্মশ্র অর্থদ ) 


চি 


উন্নিকে! *৩০১ 








আবিব্যাধি পতাকা উজ্ডীন করিয়া, মৃত্যু রাজের স্তামন বাদ 
ঘোয়ণা করিত 1 তাঁহার আগমন মাত্রেই সমস্ত নষ্ট হইবে । তখন 
কোন কার্ধযই হইবে না। তাই বলি যদি কেহ সচেতন থাঁক, তবে এই 
বেল! চিনির! লও উনি কে! প্রেম তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়া সকলকে 
বুঝাই দাও উনি কে! সমস্ত জগৎকে জাথৎ করিয়! দেখাইয়া দাও 
উনি কে!!! 


“ফুল্টি ফুটিয়াও ফুটিল না. 


'আঁমি যখন দিগেশ পর্যটন করিয়। পথিমধ্যে একটি গগগ্রামে 
একদিল্লের জন্য বিশ্রাম করিতেছিলাম, সেই স্ময়ে আমার নিকট সেখান- 
কার জনৈক ভদ্র লোক তাহার উদ্যানের নানাবিধ ফুলের যোচিত 
প্রশংসা করিতেছিলেক্চ ও সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিলেন যে এদেশে এরূপ 
ফুল আর করধহারও পলাগানে ফোটে না। এ কথা কেবল তিনিই বণিলেন 
তাহা নহে, আমারি গণর্থবর্তী অন্তান্ত অনেক ভর লোকে তাঁহার*এই 
কথার পৌষকত! করিতে লাগিলেন। তাহার ফুলবাঁগানের প্রশংসা 
খাঁমময় শুনিলাম। গোলাব ফুলের গ্রশংসা করিয়! বলিলেন্যে অঞ্চমার 
বাগানে সহশ্রদল কমলের স্তায় সুবিশাল সহত্রদল গোলা ফুটিয় থাকে, 
তাহার সৌরতে দিক্‌ আমোদিত হয়, দেখিলে নয়ন জুড়াইয়া যায়, 
মন নাচিয়! উঠে, প্রাণ হুশীতল হয়। আঁমি একটু বিশ্ব প্রকাঁশ করার 
তিনি সেই গোঁলাবের কলমের একটি চারা আমাকে টবে করিয়া! উপহার 
দিলেন এবং বলিলেন যেন তকুটির মূলে একটু মাল্গ! মাটি থাকে, 
যেন একটু শীতল হয় ও যথা নিয়মে মূলে জল সেচন করা হয়; 
ঘেখিবেন গোলাব সুটিলে শোভা হইবে কত, গন্ধ ছুটিলে, উহা মনো- 
লোভ হইবে কত, ও দেখিলে হৃদয়ে আনন্দ হইবে কেমন! আমি 
আহ্লাদ সহ গোলাব শিশুকে গ্রহণ করিলাম ও যত পূর্বক 
৬ কাশীধামে লইয়া আসিলাম ! তরু মুলে নিত্য জল সিঞ্চিত হইতে * 

. *াগিল। ২।৪ দিন বোধ হয় যেন তরুটি দিব্য ্র্তিযুক্ত হইয়া 
গজাইযচ উঠিতেছে, নূতন নূতন পত্র পল্পব বাহির হইয়! আঁসিতেচ্ছ। 
আবার ২:৪ দিন দেখি কোন শাখাওশুকাইতা হাইতেছে, 'পাতাগুলি 
বরিজ়া পত্তিতেছে। তত শিশুর কথন হাসি কখন কাটা দেস্তিু 
জঞ্জাল ৌিন কত ৯ বুনন . নল হলি কার রি জা দিত 


ফুলটি ফুটিয়াও ফুটিল না । » ৯৩০৩ 


প্পাপাপিসাশাশিশাশিশিস 
হেতু অন্ুমন্বর্নন করিতে লাগিলাম, এবং পরিশেষে বুঝিলীমুে, নু ভৃত্য 
তরুনুলে জলু ঠক্চচন করে, সে মধ্যে মধ্যে কূপজল ও কোন কেনি দিন 
গল্গাজল দ্র প্রাকে। যে ছুই চারি দিন পাঁদপ শিশু গঙ্গাজল পান 
করিতে পায়, দে কয়েক দিন তাহার শাঁখ! প্রশাখা পল্লব গন্জুসতেজে 
বাহির হইর্তে থাকে, তরুটি কেমন নধর দেখায়, আবার যে কয়েক দিন 
কৃপজী +(কিঞিৎ লবণাক্ত) পান করে, সেই কয়েক দিনই গাছটি 
মলিন্ত ছইয়। পড়ে, শুকাইতে থাকে, মৃতকল্প হইয়া খ্বায়। *তাহার গর 
টবেঞ্সার৯ কুপজল কেহ না দেয় তাহার ব্যবস্থা ব্ুরয়শ্দিলাম। ক্ষমে 
গাছটি যেন বহুদিন-ব্যাপি ব্যাধি-বিমুক্তের স্তায় হ্ষ্ট পুষ্ট ও দীর্ঘাতন 
বিশ্ট্টি হয়ঃ উঠিল। দেখিয়া ভাবিলাম এখন আর এ গাছটিকে ক্ষুত্র 
উবে (গামলায় ) রাখা ভাল দেখায় না। ভূমিতে রোপণ করিয়া দিই! 
নরম মাটিতে পু তিলাম ও নিয়মিত জল সেচনের ব্যবস্থাও করিয়া -দিলাম। 
মনে করিতে লাগিলাম স্বে, এই গাছে প্রথম যে ছুইটি সহস্রদল গোলাব 

প্র ফুটিবে, তাহার একটি বিশ্বনাথ ও একটি ম| অন্পপূর্ণার চরণ কমলে অর্পণ 
করিব। গাছটি যেমন বাড়িতে লাগিল, বায়ুর প্রবাহে ছুলিয়! দুলিয়া 
যেমন নাচিতে শিথিল, যৌবনের প্রাকৃকাঁলে কিশোর সঙ্জায় যখন নব- 
লাঁবপ্য যুক্ত হইল, তখন ভাবিলাম, আমার মনের বাসনা পুর্ণ হইতে আর 
অধিক বিলম্ব নাই। লোকের কাছে অজাত কুন্মের অনেক প্রশংসা 
গাঁ করিতে লাগিলাম। এই সময় কয়েক দ্দিনের অনবধানত দৌষে 
নমুকি আবার কুপজল তরুমূলে সিঞ্চিত হইয়াছিল, দেখিতে দেখিতে তরু 
আবার শুকাইতে লাগিল। আমি ভূত্যবর্গকে সাঁবধামি করিয়া দিলাম, 
খঙ্গাজহা সিঞিত হইতে লাগিল, তরু পুনঃ প্রতিভা ধারণ বরকল নব 
যৌবনের চিন কাশ পণইক। এক্টুরার ফুল ছুটিবে এইরূপ মনে করিয়া 
আমি প্রে্হ বিইধের তরুর নধর  দেসের দিকে তাকাইয়া দোধিতাম। 








৩০৪ শকক-পুশাজলি 1 








ছুই চারিদিন পরেই সকল গুলিই শুকাইযা পড়িয়া গেল । মনে বড় 
দুঃখ হইল, বি তরুর সেবা কমিল না! আবার ফুট ধুরিল, এবার 
একটি গল্পবে একটি ফুল ধরিল। এই ফুলটি ফুটিলে ঝিশনাঁথকে দিবকি 
অন্পুরণুকে দিব, ইহাই ভাবিতে লাগিলাম, সিদ্ধান্ত হইবার পূর্বেই ফুলটি 
একটু ফুটিয়াই শুকাইয়! পড়িয়া গেল স্ৃতরাং ফুল কাঁহারই পুজার 
লাগিল না। কয়েকু দ্রিন পরে আবার একটি নুতন ফুল +ধরিল, 
অপ্রশ্কৃটিতঞ্ষলের পরিধি কেবল ফুলিয়! বিশাল হইতে লাগিল, তীবরিলাম 
এইবার আমার শীহশ্্দল গোলাব ফুটিবে, ফুটন্ত ফুল চন্দন-চর্জিত ভ্তরিয়! 
মায়ের চরণ কমলে দ্দিব। গোলা ধীরে ধীরে একটি একটি দল বিস্তার 
করিতে লাগিল। কিন্ত যেমন উর্ধতন দলগুলি ছুটিতে জাগিল গ্লামনি 
নিক্ষের দলগুলি গুকাইয়া ঝরিয়া পড়িতে আরম্ত করিল। আবার উপ- 
রের সমস্ত দলগুলিও যথাবিধি ফুঁটিতে পারিল না। কোরক নর ফুটিয়াই 
শুকাইতে লাগিল । আমি দেখিলাম এ ফুলটি ফুটিয়াও ফুটিল না ও আর 
বে অন্পূর্ণরূপ ফুটবে দে আশাও বড় নাই। কি করি, সেই আধমৃত 
, আধ জীবন্ত, আধ মুদিত আধ ফুটন্ত ফুলটি তুলিয়! লইলাম, ম! অন্নপূর্ণার 
চরণে অর্পণ করিলাম। ফুলটি ক্ষণ বিলম্বে মাঁয়ের চরণ হইতে গড়িয়া 
গেল) মনের সাধ পুর্ণ হইল না, প্রাণের পিপাসা সম্পূর্ণ মিটিল না যাহা 
ভাবিয়াছিলাম তাহ! ঘটিল না৷ মায়ের সাধের পুজার সাধের উপাদান 
জুটিল না, ফুলের সৌরভ ছুটিল না, আমার সাধের ফুলটি ছুটিয়াও ফুটিল 
না। সে গাছে আর ফুল ধরিল না, গাছটি গুকাইয়া! গেল, ফুলের আশর 
--মনের আশা এবার জন্মের মত ফুরাইল। 
সাজের গোলাপ গাছাঁট অকালে গুকাইয়! গেল, কিন্ত শিখাইয়ু গেল" 
£ক? জীব! তুমি পথের পথিক চতুরত*লকষেুন ভ্রমণ করিয়া 
বিশ্রামঞ্ষরিবার জন্ত জন্ম ম্রবূপ দীর্ঘ ছু্গম বর্ধের নিষ্কন ভর্মণ করিয়া 
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ছুট ছটিয়াও ছুটল না। ০৩০৫ 


গতানিতেন শ্রান্তোহন্ি দীর্ঘ-সংসার-ব্তু | 
 যেলুঁয়ো ন গচ্ছামি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ 


_বলিয়! কর্মক্ষেত্র পুণাভূমি আর্ধাবর্ত রূপ গ্রামে আসিয়! পৌছি- 
যাছ। এখানে সৌভাগাক্রমে মাতৃ ক্রোড়রূপ টবে রোপিত মানবদেহরূগ 
সহরিল গোলাবের শিশু কলেবর উপহার প্রাপ্ত হইলে । দূর মানব 
দেচ্র উপাদেয়তা ও উপকারিতা শান্ত মুখে__সাধু মুখে কার শুনিলে 
তাহার ইয়ত্তা নাই!” এই দেহের সহশ্রদলে সভ্ক্শীর্ব পুরুষের সহিত 
সাক্ষাৎকার হইয়। থাকে । এই বেল! এ দেহকে বত্ব পূর্বক ভোগ বিলা- 
সের হাত এড়াইয়। পার্থিব প্রলোজন .রাশ্লির মোহন মন্ত্রে বিমোহিত না 
হইয়। অবিদ্যার ইন্দ্রজাল জড়িত সুখ ছঃখ জালা যন্ত্রণায় সংসারের গর- . 
পারবর্তাী, কাণীক্ষেত্ররূপ অবিমুক্ত পুরী বা! যোগীর যোগাধিকার স্থানে 
লইয়া বাঁও। যেখানে মরণে মঙ্গল, যেখানে মরিলে আর অন্মিতে হয় না, 

. যেখানে গমন করিলে গতায়াতের পথ বন্ধ হইয়া যায়, যেখানে সাধু 
সন্ন্যাসী ত্যাগী বিরাগী ও প্রেমাহুরাগী যোগিগণ যোগ ধ্যানে আত্মহারা 
হইয়া ক্রিলোফের শষ্য সজ্জাকে শ্মশান শধ্যার ন্যায় তুচ্ছ করিয়া পরমা- 
নন্দরসে নিমগ্ন, দেহিন্‌! সেই সৎসঙ্গরূপ কাশীবাসে অনুরক্ত হও । কিন্তু 
সাবধান, 'ষেন তরুমূলে কূপের জল সিঞ্চন করিও না, তাহা হইলে গাঁছ 
শুদাইয়। যাইবে । কদাহার (মত্ত মাংস, মদিরাদি ), কদাচার (শাস্ত্র 
নিষিদ্ধ আচার ব্যবহার ), যথেচ্ছাচার আদ্র বশবর্তাঁ হইও না, ইহাভে 
অন্পাধুঃ হইতে হয়। ব্রহ্মার কমগুনুরূপ বেদগর্ভ নিহিত কণ্ম, উপাসন! 

“ও জ্ঞানরূপিলী ব্রিপথগামিনী নিষ্ঠা ব| ন্ধারূপিনী গঙ্গার দল জল 
সিঞ্চনে গাছটর'্তর্ীলন,-বল ও তেজের সঞ্চার কর বরাবর গাছটিকে" 
কষত্র টবে -স্্ভুক্রাড়ে--অবিদ্যার আলিঙ্গনে রাঁখিলেও চলিৰেন্না, ভূমা 
রূ: চযিতে তরুটিকে রোপণ করিতে হইবে । দেহের তান আত্ম 
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সজ এই অবিদযা বুদ্ধি পারত্যাগ বক আত্মার সভাতেইদেহ ও ও ঠজগ-. 
তের সম্ভা, ইহাই অনুভব করিতে হইবে, তখনই অবিদ্যা্তস ভেদ করিয়া 
জীব মুক্ত হয়, বা শিবত্ব লাভ করে, তখনই কবির প্রহেলি-: স্মরণ করিয়। 
দেখিতে পাইবে 
বিধাঁত! নির্মিত ঘর নাহিক ছুয়ার। 
যোগীন্জ পুরুষ তায় থাকে নিরাহাঁর ॥ 
যখন পুরুষ বর হয় বলবান্‌। 
ববিতার ঘর ভাঙ্গি করে খান্‌ খন ॥ 
আত্ম-ম্ামন্ত্র যোগে, মানব ! যখন তুমি দেখিবে, যে ব্রাঙ্মণোই্হং, 
গৌরোহ্হং, বৃদ্ধোইহং, পণ্ডিতোহহং, অমুকস্ত পুত্রোংহ, এই ড্র ভাব 
বিসর্জন দিয়া তোমার সভা বিরাট্‌ সততায় মিশিয়! দীর্ঘায়তন হইতেছে, 
তখনও সাবধান, যেন কুদঙ্গে পড়িয়! দেহাঁভিমান রূপ কৃগজলু আবার 
তরুমূলে সিঞ্চন করিও না, তাহা হইলে আবার মলিন হইয়া যাইবে। 
এই অবস্থায় পড়ি য়া কত যোগী যে যোগত্রষ্ট ও কত সাধুর সাধন পথ 
যে নষ্ট হয় তাহার সীম! নাই। সাধন কালে বড় সাবধান | সংশয়, 
তর্ক, বিতর্ক, কার্য্যে ফলাভিসন্ধি আদি ছাড়িয়! দিয়া গুরু যে কার্ধ্য 
যেরূপে অনুষ্ঠান করিতে আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিরে। সাধন 
করিতে করিতে তোমার তর্ক বিতর্ক সংশয় সমস্ত আপনা আপনিই 
মিটিয় যাইবে) নিত্য নুতন তত্ব বুঝিবার সামর্থ্য হইবে! প্ডিজ্পাণ 
বহু পরিশ্রম করিয়াঁও যে সকল নিতৃত তত্বের গৃ়াভিসন্ধি বুঝান্ডে সমর্থ 
, হয়েন না, তুর্মি তাহ! প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্তায় অনায়াসে অন্থতব করিতে 
পারিবে, আলৌকিকী শক্তি সকল তোমাকে আশ্রয় করিতে থাকিবে । 
শুত শত লোক শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তোমার পদে প্রণনত হইংর,.দিব্য 'বশো- 
রাশি জৌমার নামকে ভূষিস্চু করিবে। সাধক ! এগ তরুতে ফুল 
.ফটিবার পর্বের অবস্তা । এগুলি তক্সাতে কারক নির্গমর পাকি. 


ফুলটি ফুটা ফুটিল ন1। .৩০৭ 





সাধন সিদ্ধি পুর্ব ক্ষণের নব লাবণ্য মাত্র, ইহাতে মুগ্ধ হইও না। 
লোকের প্রশ্তসায় আত্মহারা হইও না। হদ্দি লোক নিন্দার 'দাত্রা- 
ঘাতে শাঁখ-প্ুশাখার অঙ্গহানিও হয়, তবু দ্বিগুণ তেজে গজাইয়া 
উঠিবে। সম্পদে বা বিপদে, স্তুতি বা নিন্দার, লাভে বা ক্ষয়ে হর্ষামর্ধ 
বিশিষ্ট হইওনা | তরুর শুশ্রুধা দোষে দেখিও যেন গোলাবের প্রথম 
কোঁরফস্তবক (বিবেক, বৈরাগা, শম, দম, উপরতি, ধৃতি, ক্ষমা, শাস্তি, 
অনুর্জশ, তিতিক্ষাদি ) শুকাইয়া ঝারিয়া না পড়ে। এগুলি শুকাইয়া 
পাতিলে লাল ফুল ফুটিক্কার আশ বড় অল্প। এ গমূছে স্যত ফুল ফুটিবে 
তত্বারা অবিমুক্ত ধামে শিব-শক্ত্যাত্বক পরব্রন্দের পুজা করিতে হইবে। 
ভাগ্যদ্োষে.সকগলর তাহা ঘটে না। আমার তো ঘটিলই না। কিজানি 
কর্ম দোষে কোরকগুলি শুকাইয়৷ গেল) সঙ চর্চা, সৎ শাস্তাধ্যয়ন ও 
সৎ প্রসু্গ জন্ত এবং গুরু কৃপাবলে যদিই ঘা একটি ফুল (জ্ঞান) ফুটিব্ন 
ফুঁটিব হইয়াছিল, কিন্ত ভাগ্য দোষে সেই দেবহছুর্লভ ফুলটি ফুটিল না, 
অকালে গুকাইয়া পড়িল । কেবল বাক্যে জ্ঞানী হইলাম মাত্র, কার্ষ্যে 
কিছু করিতে পারিলাম না, ফুলটি মুকুলেই গুকাইয়া গেল। এ জ্ঞানে 
কিছু কাঁধ হইল না) সাঁধের ফুগটি কুটিয়াও ফুটিল না, মনে বড় খেদ 
রহিয়! গেল। হ্বীকাঁর করি-_-এ ফুল সকলের ভাগ্যে ফোটে না, জানি" 
ইহা পরম ছুরারাধ্য ধন, বুঝি-__ইহা সুতীব্র সাধন সাধ্য সামী; 
গখাঁচ মন তে! বোঝে না, তাই দুঃখে হাদয় ব্যাকুল হয়। আঁবার অন্ত 
ফুলের আকাজ্ষা। করিলাম । মানব তরুতে সকল ফুলই ফোটে, কিন্ত 
কপালগুণে কেবল আমারই ঘটে না। এ শেষ -ুলটিতে (ভক্তি ). 
সকলেরই হা আছে। ইহাতে জাতিবিচার নাই, আশ্রম বিচার 
নাই, পরশু মনুধাদি যোনি বিচার নাই, স্ত্রী পুরুষ, বাল বৃদ্ধ বচার 
নাই | “ইহাতে চাই না আর কিছুই, চুমই কেবল ভগবানের কৃপা 12 
বহার চরণে ফুলটি অপিত হইবে, চাই কেবল তীপ্ারই দয় সৃষ্টি, 


রে 
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আর চাই সেই ছরণের সেবক ভক্তের পদরেণু প্রসাদ। এসাধু গুরুর 
দয়! হইল, দীন দয়ালের দয়ার কোন্‌ দিনই ঝা ক্রটী আছে তবে কেন 
আমার ভাগ্যে ফুলটি ফুটিয়াও ফুটিল না? ফুলটি ফুটিন্ট না দুটিতে 
অভিমানে গুকাইল কেন! ছংখীর ঘরে দেবীর সেবা হইল নাঁ বালয়া। 
বুঝি অন্ধের সন্মুথে টাক ফেলিয়া দিলেও সে দেখিতে পায় না, 
আবার ছূর্ভাগা পথিকের সম্মুখে ভগবান্‌ টাকার তোঁড়া “ক্ষেলিয়া 
দিলেও সে.পথ টুকু চক্ষু বুজিয়া৷ চলিয়া যায়, দেখিয়াও দেখে গা, 
পাইয়াও পায় না 
“যে জন প্রেমের ঘাট চেনে না, প্রেমে ডুবতে 
গিয়ে ছটী নয়ন্‌ থাকৃতে নয়ন মুদে হয়রে কান! ॥. 
কাঠুরেতে মাঁণিক পেলে, দৌকানেতে দেয় গো 
ফেলে, কালো! পাথর বলে; অভিমানে মাণিক 
পড়ে রে, বলে--মহাঁজনে টের পেলে ন1॥৮ 
'সামি ছুর্ভাগ মাণিক চিনিলাম না, ভক্তির সেব| করিতে পারিলাম 
না, ভগবতককপায় ভক্তি লাভ করা আশ্চর্য্য নহে, কিন্ত স্থায়ী হওয়! 
কঠিন। তাই কবি গাইয়াছেন__ 
প্রেম করা কঠিন নয়__রাখথা প্রেম স্ুকঠিন। 

. আমার ভাগ্যে ভগবদ্‌ ভাগারের অমূল্য নিধি থাকিবে কেন? 
ফুলটি জুটিতে গিয়| শুকাইতে লাগিল) তাই আধ মৃত আধ জীরদ্ক 
আঁধ মুদিত আধ ফুটন্ত ফুলটি লইয়া মায়ের চরণে দিতে গেলাম, সে 
ফুল সে চরণে অধ্রিক ক্ষণ থাকিবে কেন, তাই গড়িয়া গেল। যোগী 
" ষট কমল ভ্রমণ পূর্বক স্ুপরিস্ফুটিত সহম্রদল কমলে যে টরণের পুজা, 
করিয়া, বীকেন, সে চরণে আমার আধ টু ফুল নি পাইবে কৈনা 
"তাজ স্কুস্ব সমর্পণ পুর্ববক ্িজ ফুটন্ত হদ্কমলে যে চুরু, চর কমতে 
পু করিযু! থাকেন, সেই সর্বদেব বনদিত পদে আমার মলিন ফু লীন 


হুল্ট'ছুট্নীও ফুটিল না। ০৩০৯ 


পাইবে,কেন্ু! তরুও শুকাইয়! আসিল, আর যে ছল্ুটবে, টি 
আশা নাই ৯৬ কি জানি কে বাদ সাধিল, বুঝি সাধ পু 
: আসা বুঝি হইল, আশাতে। মিটিল না) সংসার বন্ধন আঁটিয়া 
বসিল৯কৈ তাহ! ত কাটল না যাহা করিব ভাবিয়াছিলাম তাহ! ত 
ঘর্টিল না; জুল ছটিতে (ভ্ঞান+-তক্তি) পুজিব মনে করিয়াঁছিলাঁঈ, 
তাহা জ্তঞ্ছুটিল না; আমার যে সাঁধের ফুলটি ফুটয়াও ফুটিল না। 
পি আমি দীন]ৃতিদীন মা, তোমার দ্বারে আঁসিয়াছি, [দয়া করিয়া 
সা সটাইয়া দাও, ফুটন্ত ফুলে প্রাণ ভরিয়া পা রিয়া জন্ম জীবন 
সার্থক করি। আর সময় নাই, পরমাষু ফুরাইয়া আপিল মা, এই অকুটন্ত 
অবস্থাতেই ফুলগুল তোমার চরণে অর্পন করিলাম অদুটস্ত ফুল তোমার 
চরমস্টপর্শেই সুটিয়া উঠিবে। মা! দয়! করিয়া শ্তীকুফ-পুপ্পাঞলি” 
শরণ কর) 


ও যোগেশ্বরি ! ত্বাং শিরস। নমামি। 


স্পল্বিস্পিভি £ 


৯৫৬৮১ 
ব্মন্নেল্র প্রত্তি ভপ্পছেস্পণ। 


মায়ানন্দে থেকে মন মজিলে এবার । 
মায়াতে ভূলিলে সব বিবেক বিচার ॥ 
'নায়টুতে মগন মন মিথ্যা মদরসে+ 
মায়াতে হারালে কাল বৃথা কালবশে ॥ 
মায়াতে ভুলেছ মৃত্যু শঙ্কট তোমার । 
মায়াতে জগৎ জীবে ভাব আপনার ॥ 
মায়াতে সংসারস্থথে পিপাস। সদাই। 
মার়াতে হয়েছ মত্ত তব জ্ঞান নাই । 
মায়াতে ন! মানো। মন গুরু উপদেশ । 
মায়াতে আপন তত্ব ভুলেছ বিশেষ ॥ 
মাক্সাতে হইয়া! অন্ধ দেখিতে না পাঁও। 
মায়াতে অমৃত ভ্রমে হলাহল খাও ॥ 
মায়াতে নিদ্রিত হ'য়ে দেখিছ স্বপন। 
মায়াতে মোহিত হ'য়ে ভুলিলে স্বপন ॥ 
মায়াতে মনের সাধ নাঁহি পুৰীইলে । 
প্মায়াতে বিরোধ বশে দিন ফুরাইলে ॥ 
মায়াতে মায়ার গুণ বুঝিতে ন! পার। 
মারাঁতে মানার ফাঁশ গলে ক্র স্বর ॥ 
মায়াতে মাগুর কোলে এ মায়া দেখিকে? 
মারাতে এ মায়াময় তাও না বুঝিলে ॥ 


পরিপিষ্ট। ৩১৯. 


মায়াতে মায়ের মারা ক্রমে নাড়াইলে। 
-মার়াতে লইয়া জায় কাঁল কাটাইলে ॥ 
মায়াতে পরম অর্থ তব নাহি কর। 
মায়াতে এ মিথ্যা মায়! নাহি পরিহর ॥ 
মায়াতে কেনরে মন! মায়। আঁটিতেছ 
মায়াতে মায়ার হাটে কেন খাটিতেছ ॥ 
যেভঠ এসেছ জীব কর ওরে তাই ।. 
মিথ্যা এ মায়ার বন্ধে থেকনা সদাহ1 
এমন সাঁধের জন্ম হইবে না আর । 
তাই বলি এই বেল! ত্যজরে বিকার ॥ 
শক্রর শাসনে সদা হও সাবধান । 
মনের মানসে কর আত্মাহ্ুন্ধান ॥ 
বিষয় গহন বনে মানস মাতঙ্গ । 
যাইও ন| মত্ত হয়ে, কর ন| কু-রঙ্গ ॥ 
কৃতান্ত মুগেন্্র তথা! আছে তা জাননা । 
মত্ত হয়ে হিত কথ। শুনেও শুনন। ॥ 
পরিহরি হরি-পরিরক্ষিত এ বন। 
চল বিহরিব হরি-হরিষ কাঁনন ॥ 
বলি “হরি, বলি হারি” বলি-নিস্দন | 
কেব।ণ তদৃখণাঁবলি বলি অনুক্ষণ । _ 
ভজিলে ত্রিলোক-কান্তে কৃতান্তে কি ভয়? 
শমন-শীসন হরি দেব দয়াময় | 
- পশ্ুনরে বারণ মত্ত চিত্ত নিবারণ । 
নিরণ-বারণে ভজ তারণ কারন ॥ 


২৩১২ রফ-পুম্পীজলি 1 





.পকি ভয় অঙ্গর গছ পাও যদি মন। 
ভয়েভে পলাবে ভয়, সয় শমন ॥ 
তাজ মন ধন জন ষদ্দি স্থুখে রবে 
মতি মন্দ গেলে ছন্দ সদাননদ হবে ॥' 
মিছা কায! মিছ! মীয়া স্থৃত-জায়। সব। 
কেব| কার আপনার অসার বিভব ॥ 

্ভুঁব,সত্যূপ নিত্য স্থিরচিত্ত হি। 
আদার বিচার সার কর তত্ব লয়ে ॥- 
মায়ার মোহিনী ভাবে ভুল ন! ভুল না৷ 
অহংমম বৃথ! চিন্তা তুল ন। তুল না ॥ 
এ যন্ত্রণ। জালে যদি চাহ অব্যাহতি 
জগদ্গুরু কল্পতরু মূলে রাখ মতি 4৮ 
শুন্ধজ্ঞানে সুখে সদ! থাঁক সচেতন | 
সফতনে দ্ৈতজ্ঞান ত্যজ মুড় মন ॥ 
প্রেমাকরে প্রেম করি সদানন্দে রবে | 


সদানন্দ প্রেমে মজি সদানন্দ বে ॥ .. 
জন্মাদি যাতন! জালে নাহি জড়াইবে। 
কেবল বিমলাননা অন্তরে জাগিবে ॥ 





